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শ্রীকেদার নখ দশ, 


তদেব রমাং রুচিরং নব"নব” 
তদের শধন্মনসো মহোঁঙ্সব” । 

তদেব শোকার্ণব শোষণ" নৃণা 

ঘছুত্তম: শ্লোক যশোহনু গীয়তে ॥ 


(ভগবতে ) 


কলিকাতা । 
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ঠাকুর কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ । 
(১৭৬০--১৮৩৬ শকাব্দ) 
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প্রেম প্রদীপ। 


পবিত্র হরি ভক্তির উৎকর্ষ, যুক্তির অকর্মণ্যতাঠ 


০০ এ 5 এপি 
পপ নি [৬ নু 


গর্বের অপকর্ষ রক 
উপন্যাস ন্‌ 
_ ক্র কি 
শ্রীকেদাঁর নাথ দর 
প্রণীত । 







তদেব রম্যং রুচিরং নবণ্নবং 

তদেব শঙ্গন্মনসে। মহ্োৎসবং | 

তদেব শোকার্ণব শোষণং নৃণাং 

বছুতমঃ ক্লক বশোইনু গীয়তে ॥ 
(ভাগবতে ) 


কলিকাতা। 
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সুচী পত্র । 


সপ কী শশী 


প্রথম প্রভা_-রি দাদ ও প্রেমদাস বাবাজী সম্মিলন এবং তছু- 
ভরের শ্রীগোবদ্ধন প্রদেশে গমন-_ 

দ্বিতীয় প্রভা-_-শ্ুগোবদ্ধন গুহায় পণ্ডিত বাব্রাগীর সভা__কীর্তন-_ 
বৈষ্ণবদিগের পরস্পর কথোপকথন--যোগী বাবাজীর প্রস্তাবনা-_পণ্ডিত 
বাঁবজীর উপদেশ--তযাঁগী বাঁবাজীর কর্তক যোগ মার্গের প্রতিষ্ঠা--পণ্ডিত 
বাবাজীর সিদ্ধান্ত-_-সভ] বন্ধ-- 

তৃতীয় প্রভ।-__মল্লিক মহাশয়, নরেন বাবু ও আনন্দ বাবুর ঘোগী 
ধাবাজীর কুঞ্জে আগমন-তীাহাদের পরিচয়--যোগী বাবাজীর নিকট ত্রাক্ষ 
ধর্মের প্রস্তাব__হঠযোগ--নরেন বাবুর ও আনন্দ বাবুর ক্রমশ বৈষ্ণব 
ধর্মের প্রতি শরদ্ধোদয়-_ 

চতুর্থ প্রভ1ফোগী বাবাজীর, বাবু দিগকে এব পণ্ডিত 
বাবাজীর সভায় গমন-_যোগী বাবাজীর যোগ ও ভক্তি বিষয়ক" প্রশ্ন--পণ্ডিত 
বাবাজীর উপদেশ-_নরেন বাবু ও আনন্দ বাবুর শ্রীমূর্তিতত্ব বিচার 

পঞ্চম প্রভা-_বাবু ছ্ধয়ের বৈষ্ণব ধর্মে উন্নতি-_মল্লিক মহাশয়ের 
প্রশ্ন-_বাবাজী রাজযোগ ব্যাখ্যা করেন--বাবুদ্ধয়ের বৈষ্ণব ধর্ম অঙ্গিকার-_ 
* ষষ্ঠ প্রভ1-_ব্াঙ্গাচার্য্যের পত্র প্রবেশ-_শ্রীনিত্যানন্দ দাস বাবা- 
জীর পন্ত্র_বাউল সংবাদ--বৈষ্ুব ধর্মের সার মন্্_-বাবুদ্ধয়ের কষ তত্বে 
বিশ্বাস__শ্লীপ্ীচৈতন্ত চরিতামৃত অধ্যয়ন-বাবুধয়ের হবি মন্ত্র গ্রহণ-_ 
তাহাদের আঁচার-_- 

সপ্তম প্রভা-_-প্রেমকুপ্জ-_প্রেমভাৰিনীর পাঠ-_প্রেম ভাবিনীর 
সহিত নরেন বাবুর পরিচয়-__বাঁবাজীর ভাৰোদয়-_- 

অষ্টম প্রভা-_ত্রাঙ্গাচার্যের পত্র প্রবেশ_তদ্বিষয়ে নরেন বাবুর 
সিদ্ধান্ত পণ্ডিত বাবাজীর রস ব্যাখ্যা__ 

নবম প্রভা-_বাবু, দ্বয়ের রস তত্ব বোধ--পণ্ডিত বাবাঁজীর রস 
তত্ব ব্যাখ্যাঁ_ 

দশম প্রভী-_প্ডিত বাবাঁজীর রস তত্ব ব্যাখ্যা-_বাবুদ্ধয়ের বৈষ্থব 
ধরে দৃঢ়তা 


শ্ীপ্তীচৈতন্ত চন্দ্র চরণাম্ৃত চকোর শশধর বংশাবত:ম 
শ্ীশ্লীমন্মাহারাঁজ ত্রিপুরাধীশ বীর.চন্দ্র মাণিক্য 
বাহাছর বৈষ্ণব রাজ চূড়াষণি আ্ীকরকমলেফু। 


মহারাজ ! 


পবিত্র বৈষ্ণব ধন্মের সর্ন্ শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবার গাঁণসে আমি এই প্রেম 
প্রদীপ গ্রন্থ রচনধ করিয়া আমার সজ্জন তোধণীতে খণ্ড খণ্ড করিয়া! প্রকাশ 
করিয়াছিলাম। ইহার দ্বাবা অনেক কৃতবিদা যুবকের কৃষ্ণ ভক্তি লাভ 
হইয়াছে । অধুনা তাহাদের ইচ্ছামতে এই গ্রস্থ খানি পুশ্তকাকারে মুদ্রিত 
করিলাম। মহারাজের বৈষ্ণব ধন্দের প্রতি প্রগাঢ় অন্থরাগ ও তৎ প্রচ।- 
রার্থে অসীম ব্যয় শীলতা দৃষ্টি করিয়! ক্ৃতজ্ঞত। সহকারে ইহাকে মহাত্বাজেব 
নিরন্তর হরি-সেবা রত-কর কমলে অর্পণ করিলাম । এই গ্রন্থের বিষয়টী 
কোন সময় আপনকার বিদ্বংসভায় আলোচিত হইলে আমার পরিশ্রম সার্থক 
হইবৈ। পণ্ডিত প্রধান শ্রীখুত রাধা রণ ঘোষ বি এ, প্রভৃতি ষে সভার 
শোভ1 বদ্ধন করিতেছেন, সে সভায় মামার ন্যায় ক্ষুদ্র লোকের গ্রন্থ আলো” 
চিহ হইবে ইহা মপেক্ষা আর সৌভ্রাগ্যের বিষয় কি মাছে? 


বৈষ্ঞব-জন-দাঁসানুদ|স- 
শ্ীকেদার নাথ দর্ভ । 
কলিকাত। বিশ্ববৈষ্ণব সভার সম্পাদক । 
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একদা মধুমাসের প্রারস্তে প্রচণ্ড কিরণ-মাঁলী অদিতি নন্দন অস্তগত হইলে 
স্ধ্যা বন্দনাদি সমাপন করত সান্বতগণ শিরোমণি প্রীহরিদাস বাঁবাজী স্বীয় 
কুঞ্জ হইতে বাহির হইয়া তপনকুমারীর তটস্থিত বন্যুপথে চলিতে লাগিলেন । 
চলিতে চলিতে প্রেমানন্দময়. বাঁবাজীর কতকত অনির্বচনীয় ভাব উঠিতে 
লাগিল তাহা বর্ণন করা ছুঃনাধ্য। কোথাও বাবাজী হরিলীলা ম্মারক রজঃ পুঞ্জ 
দর্শন করত তথায় গড়াগড়ি দিয়া, হা! ব্রজেন্্রন্দন! হে গোঁপীজনবন্লভ 1 
বলিয়া উর্ধন্যরে: ডাকিতে লাগিলেন । তখন বাবাঁজীর নয়নযুগল হইতে আনন্দ- 
বাঁরি অনবরভ গলিত হইয়া! গগুদেশের অষ্কিত হরিনাম নিচয় ধৌত হইতে 
লাগিল। বাবাজীর অঙ্গ" সমুদয় পুলকপূর্ণ হইয়| কদশ্ব পুপ্পের ন্যায় স্থুশোভিত 
হইল। হন্ত এন্সপ অবশ হইল যেঞ্জপমাল| আর.ধৃত থাকিতে পারিল ন| ॥. 
, ক্রমশঃ বাহুজ্ঞান শূন্য হইয়া'বাঁবাক্গী উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ 
স্বরভঙ্গ, কম্প, স্বেদ, বৈবর্ণ প্রভৃতি, সাত্বিক:ভাব সকল উদ্দিত হইয়| বাঁবাজীকে 
একেবারে প্রন্কৃতির অতীত রাজ্যে নীত করিল ; তখন বাবাজী এক এক বার 
নিশ্বাম ফেলিতে ফেলিতে, হা কৃষ্ণ! হাঁ প্রাণনাথ ! বলিয়া রোদন করিতে 
লাগিলেন। যে সময়ে হরিদাস বাবাজী এবন্রিধ বৈকুষ্ঠানন্দ ভোগ করিতে- 
ছিলেন, তথন কেশী-ঘাট: উত্তীর্ণ হইয়। ন্থপ্রসিদ্ধ প্রেমদা বাবাজী তথায় 
উপস্থিত হইলেন। অকন্মাৎ্ বৈষ্ণব দর্শনে বৈষবের যে অপ্রাকৃত সখ্যভাবের, 
উদয় হয়, তখন উভয়ের দর্শনে উভয়ের মুখপ্রীতে সেই ভাঁব- নৃত্য করিতে লঃগিল । 
পরস্পরের প্রাতি কোন প্রকার বাকৃসম্বোধন হইবার. পূর্কেি নৈসর্মেক “প্রেম, 
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ঘারা আর হইয়া উভয়ের পবিত্র শরীর পরস্পর আলিঙ্গনে প্রবৃত্ত হইল । 
উভয়ের নয়নবারিতে উভয়েই ক্নাত হইলেন। কিয়ৎুকাল পরে উভয়েই 
উভয়কে দর্শন করত আনন্দময় বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন । 
__ প্রেমদাদ কহিলেন, বাবাজী !* আপনাকে কয়েকদিন সাক্ষাৎ না করিয়া 
আমার চিত্ত বিফলিত হ্ুয়াছিল, এজন্য অদ্য আপনাকে দর্শন করিয়া পবিজ্ল 
ইইবার মানসে আপনকার কুঞ্জে যাইতেছিলাম । আমি কয়েক দিবস হইল 
আ্যাবট, নন্দগ্রাম প্রষ্ঠৃতি জনপদে ভ্রমণ করিতেছিলাম । 

হরিদাস বাবাজী প্রত্যুত্তর করিলেন, বাবাজী ! আপনকার দর্শন পাওয়া 
কি স্বল্প সৌভাগ্যের কন! আমি কয়েক দিবস শ্ীপ্ডিত বাবাজীর সহিত 
সাক্ষার্ করিবার জন্য গোবর্ধন প্রদেশে অবস্থিতি কফরিতেছিলাঁম । অদ) প্রাতে 
আসিয়াছি। আপনকার চরণ দর্শন করিয়। তীর্থ যাত্রার ফল লাভ করিলাম । 

*. পণ্ডিত, বাবাঁজীর নাম শ্রবণ করিবা মাত্র প্রেমদাস বাঁবাজীর উর্ধপুণ্ড 

শোভিত মুখমণ্ডল প্রেমে পরিপ্রং তহইল। যে সময়ে বাবাজী ভেকধারণ পূর্বক 
পণ্ডিত বাঁবাজীর নিকট ্রীপ্রীহরিভক্তি-রসামৃত- সিদ্ধু ও শ্রীশ্রীউজ্ভবল নীলমণি 
রঙ্থদ্বয় পাঠ করিয়াছিলেন, সেই প্রথম কাল স্মরণ করিয়? একটী অপূর্বব ভাব- 
দ্বারা! পণ্ডিত বাঁবাঁজীর প্রতি অকৃত্রিম ভক্তির একটী পরিচয় দিলেন। কিয় 
কাল তুষ্টীভূত হুইয়! প্রেমদান কহিলেন, বাবাজী ! পণ্ডিত বাবাজীর বিদ্বৎ 
সভায় আজকাল কি কি বিষয়ের আলোচনা! হইতেছে, আমার নিতান্ত বাসন! 
যে আপনকার সহিত একবার তাহার নিকটস্থ হই। 

এইট কথা শুনিবামাত্র হরিদাস বাবাজী, প্রেমদাস বাবাজীকে প্রেমালিঙ্গন 
প্রদান পূর্বক কহিলেন, বাবাজী ! পণ্তিষ্ঠ বাবাজীর সমস্ত কার্ধ্যই অন্ঠকিক | 
আমি এক দিবসের জন্য নিকটস্থ হইয়া সপ্তাহ পর্য্যস্ত তাহার চরণ ত্যাগ কঞ্িতে 
পারিলাম না । তাহার পবিত্র গুহায় আজকাল অনেক মহাহ্থভব ব্যক্তি উপস্থিত 
আছেন। বোঁধ করি আগামী কুত্তক মেলা পর্য্যস্ত তাহারা অবস্থান করিবেন । 
প্রতিদিন তথায় নুতন নূতন বিষয়ের আলোচনা হইতেছে । জ্ঞান সন্্ধীয়, 
কর্ম সম্বন্ধীয় ও শুদ্ধ ভক্তি সশস্বীয় নানাবিধ বিষয়ের প্রশ্নোত্তর হইতেছে । 

শ্রপর্ধ্যস্ত কথিত হইলে প্রেমর্ধাস বাবাজী সহসণ কহিলেন, বাবাজী! আমরা 
শুনিয়াছি যে পরম ভাঁগবতগণ ফেবল হরি রসান্বাদনেই প্রমত্ত থাকেন, কর্ম 
ভান পঙ্বস্ীয় প্রশ্মীতরে প্রবৃত্ত হন না'। তবে কেন আমাদের পরমারাধ্য 
পণ্ডিত বাবাজী মহোদয় তঙ্জপ প্রশ্নোত্তরে পময় অতিবাহিত ফরেন? 
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হরিঙ্গাস বাবাজী কহিলেন, বাবাজী ! আমারও পাষণ্ড মনে সে প্রক্কার 
সংশয় হইয়াছিল, কিন্তু যখন পণ্ডিত বাবাজীর পবিত্র সভায় এ সকল প্রশ্নোতর 
শ্রবণ করিলাম তখন জানিতে পারিলাম যে কৃষ্ণভক্তদিগের কর্খজ্ঞান বন্বস্থীয় 
কথা সকল হরিকথ! বিশেষ, বহিম্মুখদিগের বহিম্মুখ কথার ন্যার চিত্তবিক্ষেপক 
নয়। বরং বৈষ্ণব সভায় & সকল কথা অনবরত শ্রবণকরিলে জীবের কর্ধ-বন্ধ 
ও জ্ঞান-বন্ধ দূরীভূত হয়। 
প্রেমদাস বাবাজী তাহ শ্রবণ ফরিবামাত্র রোদন করিয়। কহিলেন, 
বাবাজী মহাশয়! আপনকার সিদ্ধাস্ত কি অমৃত শ্বরূপ। হবেই না ক্েন? 
আপনি শ্রীনবদ্ধীপধামস্থ সিদ্ধ গোবপ্ধন দাস থাবাজীর অতি প্রিয় শিষ্য বলিয়া 
মগুলত্রয়েছ পরিচিত আছেন, আপনকার কপ] হইলে কাহারইব| সংশয় থাকে। 
আপনকার চরণ প্রসাদে হ্ুুপ্রলিদ্ধ ন্যায়শান্ত্রের অধ্যাপক ভ্রীলোকনাথ ন্যায়, 
ভূষণ নামধেয় ভট্টাচার্য মহাশয় ঘখন ন্যায়শাস্ত্রের অন্ধকৃপ হইতে উদ্ধৃত হইয়1 & 
প্রীগোবিষ্ধদাস ক্ষেত্রবাপী নাম গ্রহণ পূর্বক সর্বক্রেশত্ব বৈষ্ণব ধন্ধের আশ্রয় 
লইয়াছেন, তখন সংশয়নিবৃত্তি কার্যে আপনকারুঅপাধ্য ক আছে? চলুন 
অদ্যই আমর] হরিগুণ গান করিতে করিতে গিরি গোবদ্ধনের উপত্যকা প্রদেশে 
প্রবেশ করি। 
এই কথোপকথন সমাপ্ত হইতে ন1! হইতেই উভদ্বে নিম্নলিখিত হরিগুণ 
গানে মত্ত হইয়] নৃত্য করিতে করিতে গোবর্ধন প্রদেশে যাত্র। করিলেন । 
একবার এসো! ভ্রীহরি । 
আমার হৃদকমলে, বামে হেলে, দাড়িয়ে বাজাও বাঁশরী | ১ 
এসে। নিত্যধামে, বিনোদঞ্ঠামে, লয়ে বামে কিশোরী ॥ ২ 
দেখে যুগল নয়ন, যুগল মিলন, দর্শন সকল করি । ৩ 
পরে শ্যাম পীতধড়া, মোহন চূড়া, নটবর বেশ ধরি ॥ ৪ 
দিলে চরণ-তরি, বংশীধারি, অকুল সাগর যাই ভরি । ৫ 
আমার মনবাসনা, কালসোণা পুরাও হে কৃপা করি ॥ ৬ 
আমার মৃত দেহে, মৃত রসনাও, যেন বলে হে হরি হরি ॥ ৭ 
- ৰাবাছীঘ্বয় উক্ত গানটী গাইতে গাইতে যখন চলিতেছিলেন, তখন প্রকুতি 
দেবী যেন এঁ গীত শ্রবণে প্রফুল্ল হুইয়! হাস্যবদনে জগতের শোভা থিস্তার় 
করিতে লাগিলেন। বসস্তাবসান কালীয় মলয় বায়ু অত্যন্ত কোমলভাবে 
বছিতে লাগিল। ঘিজরাঁজ কুমুদ্পতি অতি ম্বচ্ছ রিরণচ্ছলে বাবাজীঘয়ের 


আজ 


* ব্রজমগুল, গোঁড়মগ্ুল ও ক্ষেত্রমগুল। 
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ইৈধঃব কলেবরে শ্ুধাবর্ষ» করিতে লাগিলেন। কলিঙ্গননিনী ঘণুপাদেবী 
হরিগ্ণণ গানে মোহিত হইয়া কলকল ম্বরে বাবাজীদিগের গানে ভাল দিতে 
লার্গিলেন। দেকদাকু প্রভৃতি উচ্চ বৃক্ষ সফল সন্সন্‌ শব্দে উড্ডীয়মান হইয়ণ 
হুরিকীর্ভনের পতাকার ন্যায় শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। বাবাজী ছস্ন 
উদ্দও নৃত্য করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। হরিগুণ গানে এতদূর মত্ত 
হইয়াছিলেন, যে সে হ্ুখময়ী রজনী কখন কিরূপে প্রভাঁতা হইল তাহা! জানিতে 
পারেন মাই । . যখন তাহাদের নৃত্যগীত তজ হইল, তখন বাবাজী মহ্থাশয়েরা 
দেখিলেন ষে অংশুমালী পুর্ববদিক্‌ প্রফুল্ করিয়া গোবদ্ধনের এক প্রান্তে উদ্দিত 
হুইরাছেন। 

গোবর্ধন পর্বতের কিয়দ্দরে প্রাভঃক্রিয়! সমস্ত লমাণ্ড করত চারিদণ্ড 
বিবস নণ হইতেই পণ্ডিত বাঁবাজীর গুহায় প্রবেশ করিলেন । 

প্রথম প্রভা সমাপ্ত । 
দিতীয় প্রভা । 

,. শ্ছরিদন ও প্রেমদ্ণাস অস্পূর্ণরূপে সজ্জিত হইয়া পণ্ডিত বাবাজীর আশ্রমে 
উপস্থিত হইলেন । গোঁপীচন্দন নির্মিত উর্ধপুণ্ড তাহাদের ললাটে দীপ্তি লাভ 
করিয়াছিল। ত্রিকষ্ঠী ছুলসীমাঁলা তাহাদের গলদেশে লক্ষিত হইতেছিল। 
দক্ষিণ করে ঝুলিকার মধ্যে হর্রিনাঁক্ের আঁল। নিরন্তর নামসংখ্য। রাখিতেছিলু। 
কৌপীন ও বহির্বাস বার অধোদেশ আন্ছাদিত, মস্তকের উপর শিখা শোভ- 
মানা, এরং সর্বাঙ্গ হরিনামান্কিত “হুরেকৃষঃ *..? হয়েক্কষ” এই শব্ধ যুগল 
তাহাদের ওষ্ঠ হইতে নিঃস্কত হইতেছিল রাত্রে নিদ্রা! হয় নাই, প্রায় দ্বিমোজন 
পথ চলিয়াছেন, ঘথাপি তাহাদিগকে শ্রান্ত বা ক্লান্ত বোধ হইতেছিল না । 
বৈষ্ণব দর্শনের জন্য তাহাদের উত্সাহ এতদূর বৃদ্ধি হইয়াছিল, ষে গুহার দার- 
স্থিত অনেকগুলি লোককে তাহার! লক্ষ্য করেন নাই! 

পণ্ডিত বাবাজী যদি গুহার মধ্যে ভঙ্গন করিতেন, হথাপি অন্যান্য সাধু- 
গণের সহিত আলাপ করিবার জন্য গুহার বাহিরে কয়েকখানি কুটির ও মধ্য- 
ছলে একচী মাধবীলভার মণ্ডপ গ্রস্ত করাইয়াছিলেন। বাবাদীঘ্বয় গুহার 
মধ্য প্রর্বেশ করিয়! পণ্ডিত বাবাজীকে দস্ডরৎ, প্রণতিপূর্ববক দর্শন করিলেন । 
পণ্ডিত ধাধাঙ্গী ভাহাদিগঁকে দর্শন করিয়। অভিষঁয় আনন্দিত হইলেন । কিয়ৎ- 
ক্ষণ পরেই অন্যান্য সাধুসমাগম হইতেছে”শ্রবণ' করউ 'বাবাজীঘয়কে লইয়! 


(৫) 


মণ্ডপে ফসিলেন ৷ নেইকালে বীরভূম নিবাসী জনৈক কীর্ভনকারী বৈধ, 
পন্মুখীন হইয়া, অনুমতি লাভ করত শরীতাবলী হইতে একটী শদ কীর্ভন করিতে 


লাগিলেন । 
(লেলিভ রাঁগেন) 

নাকর্ণয়তি স্ুহৃতুপদেশ: | 
মাধব চাটু পঠনমপি লেশত ॥ ৯ 
সীদতি সথি মম হাায়মধীরং | 
যমদভজমিকু নহি গোঁকুল বীরং ॥ ২ 
নালোকয়মর্পিত মুক হারং 
প্রণমস্তঞ্চ দয়িত মন্তুবারৎ ॥ ৩ 
হস্ত সনাতন গুণ মভিযাস্তং 
কিমধারয়মহ মুরসিন কাস্তং 1 ৪ 


কীর্তন শ্রবণে সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়! গায়ক বাবাজীকে আলিঙ্গন প্রদূন 
'করিলেন। কীর্ভন সমাপ্ত হইলে ক্রমশঃ অনেক সাধুগণ তথায় আসিয়া বিতে 
লাগিলেন । নানাবিধ কথা হইতে লাগিল । এমত সময় হরিদাস বাবাজী 
কহিলেন, কৃষ্ণ সেঁবকেরাই ধন্য। তাহার] যেখাক্ষেই থাকুন, তাহাদের মার্গ 
সমীচীন্। আমরা তাহাদের দাঁসাহদাঁস। প্রেমদান বাবাছী খ্র কথার 
পোষকতা পুর্ধক কহিলেন বাবাজী সত্য কহিয়াছ, শ্রীভাগবতে এইরূপ কথিত 
হইয়াছে, 
যমাঁদিভিরেগপখৈঃ কামলোভহতোমুছঃ। 
নুকুন্দ সেবর! হছত্থাদ্ধাত্বা ন শাম্যতি | 
যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ান, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, ও সমাধি এই 
'অষ্টাঙ্গ ফোগ। ইহা অভ্যাস করিলে জাঙ্ঘা শাস্তি লাভ করিতে পাঁংর বর্টে, কিন্ত 
» এসকল প্রক্রিয়ান্তমে কোন কোন অবস্থায় সাধক, কাম ও লোভের বশীভূত 
হইয়া চরমফল শান্তি পথ্যস্ত নাগিয়া, অবান্তর ফল বিভূতি ভোগ করিতে 
করিতে পতিত হয় কিন্ত শ্রীকৃষ্ণসেবাক্রমে কোন অবান্তর ফলের আশঙ্কা ন! 
থাকায় কৃষ্ণ-সেবকের পক্ষে শাস্তি নিশ্চিতরূপে লব্ধ হয়। 
পণ্ডিত বাধাজীর সভার এ সময় একজন অষ্টাঙ্গ যোগী উপস্থিত ছিলেন ॥ 
ভিনি যদিও বৈষুব বটেন, তথাপি বহুকাল প্রাণায়াম অভ্যাস করত সিদ্ধ হইয়া- 
ছিলেন। ফলতঃ নবধা ভক্তি অপেক্ষাতিনি অষ্টার্যোগ্ের অধিক মাহাত্ম্য স্বীকার 
করিতেন। তিনি প্রেমদাস বাবাজীর কথায় কিছু অসন্তষ্ট হইয়া বঙিলেন, 
বাবাজী! যোগ শান্ত্রকে অবহেলা করিও না । ধোগীগণ চিরজীবী হইয়াও 
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আহার নিত্ী। ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন। তীহারা। যেরূপ গাযয়পে কষ 
ভজন করিবেন তুমি কি সেরূপ পারিবে? অতএব ভর্চনমার্গ অপেক্ষা! যোগ 
মার্গকে শ্রেষ্ঠ বলিয়। জান । : 

বৈষ্ঞবেরা ম্বভাবতঃ তর্ক ভাল বাসেন না, তাহাতে আবার ভক্তির অঙ্গ 
বকলকে যোগের অঙ্ক অপেক্ষা সামান্য বলিয়া কথিত হওয়ায়, যোগী-বৈষবের 
কথায় কাহার রুচি হইপ্র ন7া। সকলেই নিস্তব্ধ রহিলেন। যোগী তাহাতে 
আপমানিতপ্রার হইয়! পণ্ডিত বাবাজীর সিদ্ধান্ত প্রার্থনা! করিলেন। 

বাবান্দী প্রথষে তর্কে প্রবেশ করিতে অস্বীকার হন, পরে যোগী তাহার 
সিদ্ধান্ত অবশ্য গ্রহণ করিবেন, এরূপ বারম্বার বলায় বাবাজী কহিতে লাগি- 
লেন ।__ 

সমস্ত যোগমার্গ ও ভক্তিমার্গের একমাত্র উদ্দেশ্য যে ভগবান্‌, তীহাকেই 
জীবমাত্র উপাসনা! করে। জীব স্থুল বিচারে ছুই প্রকার অর্থাৎ শুদ্ধজীব ও 
বদ্ধজীব।' জড়ীয় সম্বন্ধ রহিত আত্মার নাম শুদ্ধজীব। জড়ীয় স্বন্ধ বিশি 
আত্মার নাম বদ্ধজীব।, বন্ধজীবই সাধক, শুদ্ধজীবের সাধনা নাই । বন্ধ ও 
শুদ্ধের মূল ভেদ এই যে, শুদ্ধজীব বিশুদ্ধ আত্মধন্থে অবস্থিত, আত্মধন্ম চালনাই 
হার কার্ধ্য এবং নিরুপাধিক আনন্দই তাহার ম্বভাব। বন্ধজীব জড়ীয় 
সমন্ধে জড়ীভৃত হইয়! জড় ও আত্মধর্শ মিশ্রিত একটা ওপাধিক ধর্ম স্বীকার 
করিয়াছেন । ওপাধিক ধশ্ পরিত্যাগ পূর্বক স্বীয় নিরুপাধিক ধর্ম প্রাপ্তির 
নাম মোক্ষ 1 বিশুদ্ধ প্রেমই আত্মার নিকুপাঁধিক ধশ্ম। বিশুদ্ধ প্রেম লাভ ও 
মোক্ষ ভিন্নভিন্ন তত্ব হইতে পারে না। যোগযার্গে যে মোক্ষের অহ্থনন্ধান আছে 
তাহাই ভক্তিমার্গের ফলরূপ প্রেম । জতএব উভয় সাধনেরই চরম ফল, এক । 
এই জন্য ভভ-প্রধান গুকদেবকে মহাযোগী। যোগী প্রধান মহাদেবকে* পরম 
তৃক্ত বলিয়! শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে । যোগ ও ভক্তি মার্গের প্রভেদ এই যে 
সোগমার্গে কযাঁয় অর্থাৎ আত্বাঁর উপাধি নিবৃত্তি পূর্বক সমাধিকালে আত্মার 
বন্দ অর্থাৎ প্রেমকে উদ্দীপ্ত করা৷ তাহাতে আশঙ্কা এই সে উপাধি নিবৃত্তির 
চে! করিতে করিতে অনেক কাল যায়'এবং স্থলবিশেষে চরম ফল হইরা' রপূর্বেই 
কোন না কোন ক্ষুদ্র ফলে আাবদ্ধ হই?] সাধক ত্র হইয়। পড়ে। পক্ষার্তরে 
ভৃক্তিমার্গে প্রেমেরই সাক্ষাৎ আঁলোঁচন৷ আছে। ভক্তি প্রেমতত্বের অন্শীলন 
মাত্র! শেস্থলে সকল কার্ধ্ই চরম ফলের জন্ুশ্দীলন, সে শছলে অবাস্তর ক্ষুদ্র 
কলের, জাশঙ্ক1! নাই। সাধনই ফল এবং ফলই সাধন । অতএব তক্তিমার্দ 
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যোগমার্গ অপেক্ষা সহজ ও শর্ধতোভাবে'আশ্রয়ণীয়। যোগমার্গে মে ভৌতিক 
জগতের উপর আধিপত্য ঘটে সেও ওপাধিক ফল মাত্র । ভাহাতে চরম 
ফলের সাধকত। দুরে থাকুক, কখন কখন বাঁধফত। লক্ষিত হয়। যোগমার্গে 
পদে পদে ব্যাঘাত আছে । আঁদে। যম নিয়ম সাধন কালে ধাশ্থিকতা রূপ 
কলের উদয় হয়, তাহাতে এবং তাহার ক্ষুদ্র লে অবস্থিত হইয়া অনেকেই 
ধার্মিক বলিয়। পরিচিত হন, আর প্রেমরপ্প ফলসীধনে প্রবৃত্ত হন না। 
দ্বিতীয়তঃ আনন ও প্রীণায়াম কালে বহুক্ষণ ফুম্তক করিতে সমর্থ হইয়। 
দীর্ঘজীবন ও রোগশূন্যতা লাভ করেন | ভাঁহাতে যদি প্রেম সম্বন্ধ না 
থাকে, তবে সে দীর্ধজীবন ও রোগশৃন্যতা কেবল অনর্থের মূল হয়। প্রত্যা- 
হারক্রমে ইঞ্জিকসংযম সাধিত হইলেও যদি প্রেমাভাবি হয় তবে তাহাকে 
শুক্ষ ও তুন্ছ বৈরাগ্য বলি। যেহেতু পরমার্থের জন্য ত্যাগ বা গ্রহণ উভয়ই 
তুল্যু কলপ্রদ । নিরর্থক ত্যাগ, কেবল জীবকে পাষাঁণবশ্ করিয়া ফেলে । ধ্যান, 
ধারণা ও সমাধিকালে ₹দি জড়চিস্তা দূর হইয়া যায় অথচ প্রেমোদয় না হয় 
তাহা হইলে চৈতগ্যরূপ জীবের নান্তিত্ব সাধিত হয় ।৬আমি ব্রন্ধম এই বোধটাঁ 
যদি বিশুদ্ধ প্রেমকে উত্পন্ন না করে, তবে ভাহা ম্বীয় অন্তিত্বের বিনাশক 
হইয়া পড়ে। অতএব বিবেচন। করিয়া দেখুন যৌগের চরম উর্দেশ্য উৎ- 
কষ্ট হইলেও পঙ্টা অত্যন্ত কণ্টকময় । ভক্তিমার্গে এরূপ কণ্টফক নাই । 
আপনি বৈষ্ণব অথচ যোগী, অতএব আপনি আমার কথ! পক্ষপাত শৃন্ত 
হইক্ন] বুঝিতে পারিবেন । 

পণ্ডিত বাবাছী বাক্য সমাপ্ত না করিতে করিতেই সমস্ত বৈষ্ণবগ্থ 
"সাধু সাধু” বলিয়া উত্তর করিলেন যোগী বাবাজী বলিলেন-বাবাজী 
আপনার সিশ্বীস্ত উৎকৃষ্ট বটে ক্ষিস্ত তৎসম্বদ্ধে আমার আর একটা কর্থা আছে 
তাহা বলি । আমি যোগ শিক্ষা করিবার পূর্বে শ্ররখ কীর্ভনাদি নয় প্রকার 
ভক্তির অঙ্গ সম্যকৃরূপে অভ্যাস করিয়াছিলাম, কিন্তু বলিতে ফি আমার 
ইন্দ্রিয় চেষ্ট। সকল এরূপ প্রবল ছিল নে, সকল কার্যেই ইন্দ্ি্ন তৃপ্তির 
অন্থুসন্ধান করিতাম। বিশেষতঃ বৈষ্ব ধর্মে যেরূপ শৃঙ্গার প্রেমের উপদেশ 
"আছে, তাহাতে আমার চিত্ত নিরুপাধিক হইতে পারিত মা। আমি প্রত্য। 
হার সাধন করিয়া শৃঙ্গাররস আস্বাদন করিয়াছি, এখন আর ইন্িয়-তর্প্ঠ 
করিতে কিছুমাত্র বাসনা হয় না । আমার শ্বভাব পরিবর্তিত হইয়াছে । 
অর্চনমার্গে যে প্রাণায়ামের ব্যবস্থা দেখা যায় ভাহা। বোঁধ হয় বৈধঃব লকলের 
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প্রত্যাহার সাধক রূপে ভক্তিমার্গে উপদ্দিষ্ট হইয়াছে । অতএব আমার বিবে- 
চনাক্স ঘোঁপযার্গের প্রয়োজনতা আছে । 
“ . পণ্ডিত ঝারাঁজী যোগী বাাজীর কথা শ্রবণ করিয়! কিয়ৎ্কাল চিত্ত? 
কয়িজেন । পরে কহিতে লাগিলেন, বাবাজী! আপনি ধন্য, যেহেতু প্রত্যা- 
সবার সসভ্যাস করিতে গিয়া! রসতত্ব বিস্থত হৃন নাই। শুক্ষ চিস্তা ও শু 
অত্যণসক্রমে আত্মার অনেক স্থলে পতন হয়, স্বেহেতু আঁজ্মা রসময়, কখনই 
শুফতা সহ্য করিতে পারেন নাঃ আম্মা অনুরাগী, তজ্জন্তই বদ্ধআত্মা উপ- 
যুক্ত বিষয় হইতে চ্যুত হইয়া ইতর বিষয়ে অন্কুরাগ করে; ভজ্জন্তই আত্মত্পণ 
আু্দুরবর্তী হওয়ায় স্থৃতরাং ইন্জ্রিয় তর্পণই প্রবল হইয়া উঠে। ইন্জিয়েপরতঙ্ত্র 
আত্মা ষখন স্বীয় উপধুক্ত রস দর্শন করে; অখন তাহাতে ম্বভাবসিদ্ধ রতির 
উদয় হয়, জড়ীয় রতি স্ুভবাং খর্ব হইয়! থাকে £ পরতত্তবে প্রেমের আলো- 
চনাঁই ভক্তিমার্শ, তাহাতে অনুরাগ যত গাঁড় হয়, ইন্দ্রিয় চেষ্টা স্বভাবতঃ ততই 
ধর্ষিত হইয়া পড়ে । বোধ হয় আপনি যে কালে তক্তিমার্গে প্রবেশ করেন 
তখন আপনকারি প্রকৃত্ধ সাধু সঙ্গ হয় নাই। তক্জন্তই আপনি ভক্তিরস 
লাভ করেন নাই"? ভক্তির জরঙ্গ সকলকে কন্মাঙ্গের ন্যায় শুফ রূপে ও 
শ্র্থপরতার সহিত সাধন করিতেন, তাহাতে- পবাঁনন্দ রসের কিছুমাত্র উদয় 
হয়'নাই-। ভজ্জন্যই বোধ হয় আপনকার ইন্দ্রিয় লালস৷ পরিবদ্ধিত হইতেছিল। 
সেস্কলে যৌগমার্গে কিছু উপকার পাইবারই. সম্তাবনা । ভক্তিসাধকদিগের 
পক্ষে, ভক্ত সঙ্গে ভক্তিরসাম্বাদন করাই প্রয়োজন। 'সম়স্ত জড়ীয় বিষয় ভোগ 
করিয়া ভোঁগের ক্স ফে: ভোগবাঞ্চণ, ভাহা উদ্দিত হয় না। ভক্তদিগের 
বিষয়: ভোগই বিষয়বাঞদ, ত্যাগের প্রধর্কন: হেতু । 

এই কথা. বলিতে বলিতে, বৈষ্চর' যোগী কহিলেন, নী টার এ 
বিষে অবগতি ছিল লা,। আমি নন্ধ্যাকালে আসিয়। যে কিছু সংশয় আছে 
তাহা" নিবৃত্তি করিরার যন্ত. পাইব। কলিকাত। হইতে অদ্য একটা ভক্র- 
পাক আঁদিবেন, কথা আছে, আমি বিদায় টি ॥ আপনি কৃপা রাখি- 
বেন! 

»ষোগীবাবাজী ধর ইস গেলে, বাবাজীর সভা! ভঙ্গ হইল । 


... দ্বিতীয় প্রভা সমাপ্ত । 


'তৃতীয় প্রভা । 
--)০(- 

. যোগী বাবাজী পণ্ডিত বাবাজীর আশ্রম পরিত্যাগকরিয়া পথমধ্যে হুর্ষ্যের 
প্রতি নিরীক্ষণ করত জাঁনিলেন যে বেলা! প্রায় ১। প্রহর হইয়াছে। কিঞ্চিৎ 
দ্রুতপদে নিজ কুঞ্জাভিমুখে চঙ্লিতে লাগিলেন তমাল কক্ষের নিকটবর্তী হইয়া 
দেখিতে পাইলেন, তিনটী বঙ্গদেশীয় ভদ্রলোক আসিতেছেন। তখন বিবে- 
চন করিলেন ইহীদের মধ্যেই মল্লিক মহাশয় আঁসিতেছেন । বাবাজী 
পূর্ব্বেই তাহার আসিবা'র সংবাদ পাইয়! কুগ্ত পরিক্ষার কবিয়া রাখিয়াছিলেন। 
তিনটা ভদ্রলোক যখন নিকটস্থ হইলেন, তখন বাবাজী জিজ্ঞাসা করিলেন, 
আপনাদের নিবাঁস কোথা? কোথায় যাইবেন? তিনুজনের় মধ্যে একটী 
বয়সে বিজ্ঞ এমন কি ৬* বৎসর বয়ক্রম। গৌঁপ ও চুল প্রায় সকলই শুর 
হইয়াছে। গাঁয়ে একটা মলমলের পিরাণ, পরণে ধুতি চাদর, হাতে'ব্টাগ “ও 
পায়ে চিনে বাঁড়ীৰ জুতা । অপর ছুটারই বয়স ৩০৩২ বৎসর হইবে, দাঁ়ী 
ছিল। নাকে চশমা, হাতে ছড়ি ও ব্যাগ। পায়ে খ্বিলাতি জুতা । সকলে- 
রই মাথায় ছোটি ছোট ছাতি। বিজ্ঞ বাবুটা অগ্রসর হইয়া বলিলেন, আম 
কলিকাতা হইতে আসিয়াছি। যোগী বাবাজীর আশ্রমে যাইব । ভীহীফে 
অগ্রেই নিতাইদাঁস বাবাঁজীর দ্বারা পত্র লেখ হইয়াঁছে। | 

,শুনিবামাত্র যোগী বাবাজী কহিলেন, তবে আপনি আমাকেই অন্বেষণ 
করিতেছেন, আপনি কি সক মহাশয়? বাবু কহিলেন আজা)হা। বাবাজী 
মত্্পূর্বক তাহাদিগকে নিজ কুঞ্জে লইয়| গেলেন । 

কুঞ্জটী অতিশয় পবিত্র। চতুর্দিকেগ্বৃক্ষের" বেড়া, মধ্যে তিন চারিখানি 
'কুটার। একটা ঠাকুর ঘর। বাবাজী, চেলাদিগকে অতিথি সেবায় নিযুক্ত 
করিয়া বাবুদিগের প্রসাদ সেবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । 'বাধুর! মাঁশগ 
গঙ্জায় ল্লানাদি সমাপ্ত করিয়। প্রসাদ" পাইলেন । ভৌজনাস্তে একটী পঞ্চ- 
রটীর তলে বসিয়া পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিলেন। মল্লিক মহা 
কহিলেন বাবাজী মহাশয়! আপনকার বশ কলিকাতায় সকলেই গনি 
করেন । আমরা কিছু জ্ঞানোপদেশ পাইবার প্রত্যাশায়) ' কাদায় 
জীচলণে 'আসিয়াছি। 

“ নাছ হর্ষচিতে কহিলেন, মহাশিয় আপনি হীর্গী লোক)" মিত্যাসদা 
দান বাধাজী আমাকে মিখিাছেন, থে গাপনকার দ্যা বির 





(৯৯) 


কলিকাতা পাওয়া যায় না। ক্সাপনি "অনেক যোগ শাহ অধ্যয়ন [করিয়! 


যোগাভ্যাঁস ফাঁরিযান্ছেন। 
মল্লিক বাবু কিঞিৎ হাস্য টিটি নাকে গাধ্রিগানা সালা নান 
আপনার শ্রায় যোগীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল । 


বলিতে বলিতে মুক্পিক বাবু যোগী বাবাজীর চরণে পড়িয়৷ কহিলেন, 
বাবাজী ! আমার একটী অপরাধ হইয়াছে ক্ষমা করিবেন। আপনার সহিত 
প্রথম সাক্ষাৎ হইলে আমি আপনাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করি নাই। বাবাজী! 
কলিকাতায় আজ কাল পুরাতন ব্যবহার এতদূর লুগ্ত হইয়াছে, যে আমা- 
দেরও গুরুজন দর্শনে দণ্ডবন্নতি ঘটিয়া! উঠে না। এখন নির্জনে *-আপনকার 
চরণরেণু স্পশ-স্ুখ অন্থভর করি। আমার ইতিবৃত্ত এই ষে প্রথম বয়সে 
আমি সন্দিহান ছিলাম। পরে গ্রীন্টিয়ানদিগের বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাহাদের 
ধর্ম আমাদের ধর্ধীপেক্ষ! শ্রেষ্ট বলিক! জানিতায । কতদিন গিরজায় গিয়া 
উপাসনা করিতাম। পরে রাজা রামমোহন রায় প্রচারিত অভিনব ব্রাঙ্গ- 
ধর্ম অবলম্বন করিয়াছ্িগ্লাম। কিছুদিন হইল বিলাতী ভূতবিদ্যা ও ক্লেরার- 
ভয়েক্ছস ও মেসমেরিস্বম্‌ নামক সমাধি বিশেষ অভ্যাস করি। গত বৎসর এ 
বিদ্যা? উত্তমরূপে গাধন করিবার জন্য মীন্দ্রীজ দেশে মডেম লোরেন্সের 
নিকট গ্রিক্সা ছিলাম । তাহাতে আমি মৃত মহাআদিগকে মনে করিলেই 
আবির্ভাব করিতে পারি। অনেক স্দূররর্তী সমাচার অতি অল্প চেষ্টায়" 
সংগ্রহ করিতে পারি । আমার এই সমস্ত ক্ষমতা দেখিয়! নিত্যানন্দ দাস 
বাবাজী একদিন বলিলেন বাবু! যদি গোবর্ধনগ্থ যোগী বাবাজীর নিকট 
আপনি যাইতে পারেন, তরে অন্গেক অলৌকিক শক্তি অর্জন করিতে 
পারেন । সেই সমস হইতে আমি হিন্দু শান্তে গাড় বিশ্বাস লাভ করিপ্রীছি।, 
গাম আক গাব মাংস ভক্ষণ করি না এবং সর্ব! পবিভ্র থাকি। এবিধ 
চক্লিত্ রুমে জামার অধিকতর সামর্থ্য জন্মিয়াছে। আমি এখন৪অনেক 
হিন্দু ব্রত করিয়া থাকি। পঙ্গা্গল পান করি। বিজাতীয় লোকে 
প্পৃরিতি কোন খাদ্য দ্রব্য শ্বীকার করি না । প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে 
'আন্িক করি! 

এক্আয়ার সহিত দরেন বাবু ও আনন্দ বাবু আসিয়াছিলেদ। ইক! জান্ধ 
ধর আজ করেল, তথার্প যোগ শানে যে কিছু, সত্য আছে” ভাহ! স্বীকার 
ভুরি দন। জামি ইহাদিগকে আনেকট| যোগ ফল দেখাইস্াছি । 
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ইহারা এধন যেনত ইহাদের ধর্াচারধ্যকে বিশ্বাস করেন আমাকেও তন্প, 
বিশ্বাস করেন। হিন্দ তীর্থ প্রদেশে আসিতে ইঞ্ঠাদের ইচ্ছা ছিলনা, কেননা! 
এখানে আঁসিলে অনেক পৌত্তলিক বিয়ে প্রশ্রয় দিতে হয়। অন্য পরপাদ 
পাইবার সময় নরেন বাবুর কিছু মনে কষ্ট হইতেছিল, তাহ! তাহার মুখ- 
ভঙ্গিতে বোধ হইল । যাহা হউক, আমি বিবেচনা করি, ইহারাও আমার 
ম্তার অনতিবিপদ্ধে হিন্দুশান্ত্রে আস্থা করিবেন। আমি আপনার চরণে শরগ 
লইলাম , আপনি আমাকে কিছু বাজযোগ শিক্ষা দিবেন । রর 
মল্লিক বাবুর প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া যোগী বাবাজী কিঞ্চিৎ হর্ষ ও বিষাদ 
যুক্ত একটী অভিনবভাব প্রকাশি করিয়া বলিলেন, “্বাবুজী ! আমি উদাসীন 
আমার সংসারের সহিত ততদূর সম্বন্ধ নাই। কুস্তক বলে আমি প্রীয় বৎস-: 
রাবধি অনাহারে বদরিকাশ্রমের একটী পর্ধত গুহায় বসিয়াছিলাঁম, হঠাঁৎ 
শুকদেবের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, পরমভাগবত ব্যাঁসকুমার আমাকে ব্রধাঁমে 
প্রত্যাগমন করিতে অনুমতি করেন । আমি তদবধি ব্রজবাঁসীদিগের সহিত 
কিয়ৎ পরিমাণে সংসারী হইয়াঁছি। তথাপি নিতান্ত ঈংসার -প্রিয় লোকদি- 
গের সহিত বাঁস করিনা । আঁপনকার পরিচ্ছদ, আহার ও সঙ্গ এপর্য্যস্ত নি-. 
তাস্ত সংসারীর স্তায় আছে। ০০ এতদূর সংসার সঙ্গ করিলে 
যোগ ত্রষ্ট হইব।” 
** বাবাজীর প্র বাক্য শ্রবণ করিয়া মল্লিক বাবু কহিলেন, আমি আঁপনকার 
আদেশান্ুরূপ বেশ ও আহারাদি শ্বীকার করিতে প্রস্তত আছি, কিন্ত আমার 
সঙ্গীদ্বয়কে কিরূপে পরিত্যাগ করিতেপারি ? আমি এইরূপ যুক্তি করিতেছি, 
নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু ছুই একদিন এধীনে থাঁকিয়। বৃন্দীবনে বঙ্গীর সমা- 
প্লে গমনীকরুন্, আমি আপনকার চরণে ছয়মাস থাকিয়া যোগাত্যাস করিব। 
নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু এ প্রস্তাবে সম্পূর্ণ ক্বীকার করিয়া বলিলেন বে 
ছই দিবসের মধ্যে আমরা বৃন্দাবনে যাইব, তথায় ভূত্য সকল আমাদের 
অপেক্সাক্স আছে। এই কথাই অবশেষে স্থির হইল। 
নয়েন খবাধু ও আনন্দ বাবু প্রাকৃত শোভা দর্শন করিবার জন্ত ভ্রমণ করিতে 
গেলেন। মন্লিক বাবু বাবাজীকে একক দেখিয়া! বলিতে লাগিলেন) বাবার্জী ! 
উহ্থাঙ্গিগক্ষে আনা আমীর ভাল হয় নাই, যেহেতু উষ্ঠাদের পরিচ্ছদ দেখিলে 
সফলেই অবহেলা কক্ধেন। আঁপনি যর্দি কৃপা করেন, তরে আহি শই 
অনার্ধয পংসর্গ সমুদাধ় পরিত্যাগ করিব । 
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. ধাবাজী স্কহিলেন, অনেকে বৈষ্ণব পরিচ্ছদ ও সংসর্গ দেখিয়াই সঙ্গ পরি- 
ত্যাগ করেন। আমার সেরূপ রীতি নয়। আমি যবনাদির সহিত একত্র 
অবস্থান করিতে কখনই কুষ্ঠিত হইনা। বৈষ্ঞবদিগের জীতিবিদ্বেষ নাই, ত- 
থাপি সুবিধার জন্য বৈষ্ণবপরিচ্ছদ ও ব্যবহার স্বীকারকরা কর্তব্য বোধহয় । 

এক দিবসের উপুদেশে কখনই কেহ বৈষ্ণববেশ স্বীকার করেনা, তথাপি 
পূর্ব সংস্কার ক্রমেই হউক অথবা যোগী বাবাঁজীর শ্রন্ধ! সংগ্রাহের জন্যই হউক 
মল্লিক বাবু তৎক্ষণাৎ ৫২ টাকার চর্মপাঁছুক! * যুগল পরিত্যাগ করিলেন। 
গলদেশে তুলসী ও ললাটে উর্ধাপুণ্ড, ধারণকরত বাঁবাজীকে দণ্ডবৎ করিলেন । 
বাবাজী তাহাকে হরিনাম মন্ত্র জপ করিতে অনুমতি করিলেন। মল্লিক মহা- 
শয় তাহাই করিতে লাগিলেন । 

নরেন বাবু ও আনন্দ বাঁবু ভ্রমণ করিয়া আসিবাঁর সময় মল্লিক মহাশয়ের 
ভাব দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, এ আবার কি ভাব! আমাদের এখানে 
থাকা কোন প্রকারে ভাল বোধ হয় না। যদিও অনেক পাগ্ডিত্য ও 
অন্থসন্ধান আছে বটেঞ্তথাঁপি মল্লিক বাবু অস্থির চিত্ত, আজ এ কিরূপ.ধারণ 
করিলেন। একদিনেই এতদূর কেন? দেখা যাঁউক কি হয়। আমরা 
পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের অবমাননা করিব না| আমরা প্রকৃতি দর্শন করিব ও 
মনিব স্বভাঁব পরীক্ষা করিতে থাঁকিব। 

নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু নিকটস্থ হইলেন দেখিয়! মল্লিক মহাশয় একটু 
অস্থির হইয়া কহিলেন, “নরেন! দেখ আমি কি হইন়া উঠি। আনন্দ! 
তুমি অসত্থষ্ট হইতেছ ?” 

নরেন ও আনন্দ উভয়েই কর্থিলেন, “আপনি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র 
আপনকার কোন কার্ধ্যে আমরা! অস্থুখী নই 1৮ 
. বাঁরাক্জী ককিলেন, “আপনারা বিদ্বান ও ধান্মিক। কিন্তু তত্ব বিষয়ে কি 
জলালোচনা করিয়াছেন ?” 

নরেন বাবু এক জন ব্রাঙ্গাচার্ধা অনেক সময় তিনি উপাচা্ধ্য হইয়া 
ব্রাহ্মদিগকে শিক্ষাদিতেন। বাঁবাজীর প্রশ্ন শুনিবামাত্র তিনি চশযাটী'নাকে 
দিপা বলিতে লাগিলেন, £- 

*.. "ভারত বহুদিন হইতে কয়েকটা ফোষে দূষিত আছে । আদৌ জাতি 
জব 8 মানব মাত্রই এক পিতার সস্তান। সকলেই ভ্রাতা । জাতি ভেদ 
মে উরিতবাদীরা! আর উন্নত হওয়া! দূরে থাকুক, ক্রমশ পতিত হইতেছে। 
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বিশেফত ইউরোপদেশীয় উন্নততজাতী "সমূহের নিকট কান্ত বর্ণিত হইয়াছে 
দ্বিতীয়তঃ নিরাকার ব্রঙ্গকে পরিত্যাগ পুর্রবক “অনেকগুলি কলিগ দেবদেরীর 
উপাসনা করিয়! পরষেক্ষর হইতে সুদূরবর্তী হইয়া! পড়িয়াছে। পৌত্বলিক 
পুজা, নিরর৫ঘক উপবাসাদি ব্রত ধারণ, ধূর্ত ব্রাহ্মণজাতির নিরর্৫থক সম্মান এবং 
অনেকগুলি কদাঁচারক্রমে আমাদের ভ্রাতাগণ ক্রমশঃ নিন্বয়গাষী হইতেছেন। 
জন্মজন্মাস্তর বিশ্বাস করত ক্ষুদ্র জন্তগণকে জীব বলিয়া তাহাদের মাংসাদি 
ভোজন করিতে বিরত। তাঁহাঁতে উপঘুক্ত আহার অভাবে শরীর দূর্বল ও 
রাজ্যশাসনে-অক্ষম হইয়া পড়িতেছে। পতিহীনা অবলাদিগকে বৈধব্য যন্ত্রণা 
দ্বারা হীন সত্বা করিতেছে। এই লমন্ত কুব্যবহার হইতে ভারত ভূমিকে 
উত্তোলন করিবার জন্য, দেশ হিতৈষী রাঁজ! রামমোহন রায় যে পবিত্র ব্রাহ্ম 
ধর্ম্মের বীজ বপন করেন, আজকাল সেই বীজ বৃক্ষ হইয়! ফলদান করিতেছে। 
আমরা সেই নিরাকার প্রভৃত্ন নিকট প্রার্থনা করি, যেন সমস্ত ভারতবাসী- 
গণ মোহান্ধকার হইতে উঠিয়া উপনিষৎ প্রচারিত ব্রাহ্মধর্শ স্বীকার করেন। 
বাবাজী মহাশয়! এমন দিন কবে হইবে যে*আপনি ও আমরা সকলে 
একত্রিত হইয়! প্রার্থন। করিব !” 

নরেন বাবু গদগদভাবে বলিতে বলিতে নিস্তব্ধ হইলে, আর কেহ কিছু 
বলিলেন ন!। বাবাজী একটু স্থির হইয়া বলিলেন, “ই, সন্দেহ অপেক্ষা যৎ- 
কিঞ্চিৎ ঈশ্বর ভাব উদ্দিত হওয়াও ভাল। আমি বান্সীকি মুনির আশ্রম 
অতিক্রম করিয়! কাণপুরে আসি। সেখানে প্রবান্ত স্থানে একটা শ্বেত পুরুষ 
সমস্ত বলিতেছিল, শুনিয়াছিলাম। আর প্র সকল বক্তৃতা কখন গুনিনাই। 
ভাল একটা মুল কথ। জিজ্ঞাস করি ঈশ্বরের স্বব্ূপ কি? জীবের সহিত 
তষ্হার সম্বন্ধ কি? কি করিলে তাহাকে সন্তষ্ট করা যাক? তিনি সন্ত 
হুইলেই ব! জীবের কি হয়? তাহাকে কেন উপাঁসন! করেন ?” 

আনন্দ বাবু একজন ভদ্র নংশজাত নব্য পুরুষ । তিনি যজ্ঞোপবীত 
পরিত্যাগ পূর্বক ব্রাঙ্গ ধর্মের মত-প্রচারক হইয়াছেন তিমি বারাজীর বৈজ্ঞা- 
নিক্ষ প্রশ্ন শ্রবণ করিবামাত্র উৎসাহিত হুইস উঠিয়া দ্ীড়াইলেন ! বলিগেন 
পহে মহাত্মন্‌ শ্রবণ করুন্‌। ব্রান্গ ধর্মের ভাগারে সকণ গ্রশ্নরই উত্তর 
আছে। ব্রাহ্গধর্মের পুস্তক নাই বলিয়া বরন স্কে ক্ত্র বোঁধ করিবেন 
যেসকল ধর্টেএকোন বিশেষ পুক্তকের সন্মান "আছে সে সকল ধর্থে এমবস্থাই 
পুরটতন ভ্রম সৃষ্ট হয়।, আপনদের বৈচ্ণবধব্ণ আন্দিধর্দ' সমুদ্রে দহিজ্তুলন 
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করিরো, একটা ক্ষেত্রত্থিত লাশের সত বোধহক্ষ। তাহাতে মুক্তা ধাফেন। 
যুক্ত! সমুদ্রেই পাওয়া যা । আমাদের হবিও বৃহৎ পুশ্যক নাই তখাপি বাক্ষ- 
ধর্ম বলিয়া! যে একপানি পুস্তিকা! হইয়াছে, তাহাতেই আপনকার সমত্ত গ্রন্গের 
উত্তর নখ দর্পশের স্টার লিখিত হইয়াছে ।” 

'আনন্দ বাবু ব্যাগ খুলিয়া আপনার চশযাঁটী নাকে দিলেন। ব্যাগের 
মধ্য হইতে একখানি ক্র পুস্তক লইয়া পাঁড়তে লাগিলেন । 

ঈশ্বর নিরাকার স্বরূপ । জীবের সহিত তাহার পিতা পু সন্বস্ধ। 
তাহার শ্রিয়কার্ধ্য সাধন করিলে তিনি সন্তষ্ট হইলে আমারা ভূমানন্দ লাভ 
করি। তিনি মাতৃ স্তনে ছুগ্ধ, ক্ষেত্রে শন্ত ও জলাশয়ে মত্্ত আমাদের জন্ত 
স্থষ্টি করিয়াছেন, অতএব আমর! কৃতজ্ঞত। সহকারে তীহার উপাসনা করিতে 
বাধ্য আছি। দেখুন দেখি কত অল্প অক্ষরে আমাদের ধর্ম্মাচার্য্য আসল কথা 
গুলি লিখিয়াছেন। এই পাঁচটা কথ লিখিতে হইলে আপনার একথাঁন মহা 
ভারত লিখিতেন। ধন্ত রাজ! রামমোহনরায় ! তাঁহার জয় হউক !' ত্রা্ 
ধর্মের নিশান পৃথিবীর একপ্রীস্ত হইতে অন্ত প্রান্ত পর্য্যস্ত উভ্ডীয়মান হউক । 

বাবাজী ,সহাস্যবদনে আনন্দ বাবুর তীব্র নয়ন ও শ্শ্র দর্শন করিয়া! 
বলিলেন, আঁপনাদিগের মঙ্গল হউক । পরাৎপর প্রত আপনাদিগকে একবার 
আকর্ষণ করুন। অদ্য আপনার! আমার অতিথি হইয়াছেন, কোন বাক্যের 
দ্বারা আপনাদিগের উদ্বেগ জন্মান আমার কর্তব্য হয় না। গৌরাঙ্গের ইচ্ছা , 
হইলে অনতিবিলম্বে সমুদ্রায় বিষয়ের আলোচনা করিব । 

বাবাজীর বিনয় বাক্য শ্রবণমাত্রেই নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু চশমা 
রাখিয়া সহাস্যবদনে বলিলেন, যে আকা! আপনকার সিদ্ধান্ত খুলি 
ক্রমশঃ শ্রবণ কৰিব। 

সকলে নিস্তব্ধ হইলে মল্লিক মহাশয় পুনর্ধার কহিতে লাগিলেন, বাবাজী 
মহাশয় ! অনুগ্রহ পূর্বক রাজযোগ ব্যাখ্যা করুন । | 

যোগী বাবাজী তথাস্ত বলিয়া আরম্ভ করিলেন-_ 

দার্শনিক ও পৌরাণিক পঙ্ডিতেরা ষে যোগ অভ্যান করেন তাঁহার না 
রাঁজদোগ । তান্ত্রিক পঞ্ডিতের! যে যোঁগের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার 
নাষ্‌ হঠযোগে। হঠযোগে আযার অধিক কুচি নাই, যেহেছু তদ্ঃরা কেজাকন।.. 
র্থের বিশ্ব বযায়াত হয়। শাক ,৭শৈব্‌ তত্র, সকলে এরংপ্লী ল্দরুল তত্র 
হইতে সকল, হঠবোগ দিপীকা, যোগচিত্তাযি, প্রনুতি এঙছপহইযা ক + 
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সমস্ত গ্রন্থে ছ$ঠমোগ বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে শিবলংহিতা ৪ ধেরও সংহিতা 
গ্রন্থ আমার ব্িবেডনায় অর্কবোৎকষ্ট। কাশী ধামে অবস্থান কালে আমি 
এ নকল গ্রন্থ পাঠ করিনা হঠযোগীদের সায় কিছু কিছু অভ্যাস করিয়া 
ছিলাম, কিন্তু অবশেষে দেখিলাম যে এ যোগ মার্শে কেবল শারীরিক সামান্য 
ফলের উদয় হয্ন। সঙ্গাধি তাহাতে লহজ নয়। সংক্ষেপতঃ হঠযোঁগের, 
তত্ব এই। 

১। সুক্কৃত ছুফত কর্নার জীবের শরীর-রূপঘট উৎপন্ন হইস়্াছে। 
ঘটস্থ জীবের কর্মমবশে জন্ম মৃত্যু হয়। 

২। এ ঘট আমকুস্ত শ্বরূপ অর্থাৎ দৃত্বীদ্ত হইয়া! পর হয় নাই। সংসার 
সমুদ্রে সর্বদা বিপদপ্রবণ আঁছে। হঠযোগ ত্বার এ ঘট দগ্ধ হইয়া 
শোধিত হয়। 

৩। ঘট শোধন, সপ্তবিধ। ১। শৌধন.২। দৃড়ীকরণ, ৩। স্থিরীকরণ, 
৪। ধৈর্য্য, ৫। লাথব, ৬। প্রত্যক্ষ, *। নিলি করণ। 

৪। ষট.কর্্ম বারা শোধন, আসন দ্বারা দৃ়ীকরণ, মুদ্রান্বারা স্থিরীকরণ 
প্রত্যাহার দ্বারা ধৈর্য্য, প্রাণায়াম দ্বারা লাঘব, ধ্যানের দ্বার! গু ক্ষ এবং 
সমাধি দ্বারা! নিলেপ সাধিত হয়। 

৫। ধোঁতি, বস্তি, নেতি, লৌলিকী, জ্রাটক, এবং কপালভাতি এই 
যূটকর্্ম দ্বার! ঘট শোধিত হয়। 

৬। ধোঁতি চারি প্রকার অর্থাৎ অস্তর্ধৌতি, দণ্ডধোৌতি, হৃদ্ধোতি, এবং 
মলধৌতি। 

বাতসার, বারিসার, বহ্ছিসার,্এধং বহিষ্কূতি এই চারি প্রকার অস্ত- 
তৌতি। ৬ ক। 

২। দত্ত মূল, জিহ্বামূল, কর্ণ রন্-্দ্ন ও কপালরন্ধ,য় এই পাঁচটা ধৌঁতির 
নাম দণ্ড তধৌতি। ৬ খ। 

: সবপত্বারা, বমন দ্বারা, ও বন্তর দ্বারা তিন প্রকার হৃদ্ধোতি। ৬ গ। 

নও, অঙ্গুলী ও জঙলঘ্বারা মল শোধন করিবে । ৬ ঘ। 

৭1 বৃত্তি ছুই প্রকাপ্স, ১। জলবন্তি, ২। গুধবস্তি। নাতিলগ্র জলে বসিয়া! 
াুষ্চন পরমারণ ছা জলবততি হয় 4 

৮২ এক ছ্বিভত্তি পরিমাণ খর লাফ দিয়া গঁধৈশ করাইয়া গুখের 
বাড থাহিগ কায নামি নতি? 
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1 অনন্দ' বেগে মস্তককে উভয় পার্খে ভরণ করানর মাধ লৌলিকী । 
" ১1 নিষ্ীলন ও উন্দ্ীলন ত্যাগ করিয়া অশ্রপাত পর্যস্ত ফোন হুক 
লক্গ্যপনিবীক্ষণ কার নাম ত্রর্টেক। 

১১। অধ্যুৎক্রম, ব্যুতক্রম এবং শীৎক্রম দ্বারা তিন প্রকার ভাল 
ভাতি সাধিত হয়। « 

১২। আসন দ্বাত্রিংশত প্রকার উপদিষ্ট আছে। ঘটশোধিত হইলেই 
তাহার দটীকরণের জন্ভ আসমের ব্যবস্থা । ইহাই হঠযোগের, দ্বিতীয় প্রক্রিয়। 
পিদ্ধাসন, পন্মাসন, ভদ্রাসন, মুক্তাসন, বজাসন, স্বত্তিকাঁসন, সিংহাসন, গোমু- 
খাসন, বীরাঁদন, ধনুরাসন, মৃতাসন, গুপ্তাসন, মত্শ্তাঁসন, মত্স্তাগ্রীসন, গোর- 
ক্ষাসন, পশ্চিম ত্তনীসন, উৎকটাঁন, শক্টাসন, ময়ুরাসন, কুক,টাসন, কুম্্মীসন, 
উত্তান কুম্্মীসন, মণ্ডুকাসন, উত্তনামত্ুকাসন, বুক্ষাসন, গরুড়ীসন, ঘৃষাঁসন, 
শলভাঁসন, মকরাঁসন, উষ্রাসন, ভূজঙ্গাসন এবং যোখাসন। কোন একটা 
আসন অভ্যাস করিলেই হয় । 

১৩। আসন অভ্যান দ্বারা ঘট দৃঢ় হইলে মুদ্রাসাঁধন দ্বারা উহ! স্থিরী 
কত হনননেক ওলি মুদ্রার মধ্যে পঞ্চবিংশতি মুদ্রা সর্ধত্র উপদিষ্ই আছে। 
যথা! মহামুদ্রা, নুভোমুদ্রা, উভ্ডীয়ান, জালন্দর, মূলবন্ধ, মহাঁবন্ধ, মহাঁবেধ 
খেচরী, বিপরীতকর্বণী, যোনিমুদ্রা, বন্ত্রনি, শক্কিচাঁলনী, তড়াগী, মাওুকী 
শীস্তবী, অধোঁধারণা, উন্মনী, বৈশ্বানরী, বায়বী, নভোধারণা, অশ্বিনী, পাঁ- 
শিনী, কাকী, মাতঙ্গী, ও ভুজঙ্গিনী। একটী একটা মুদ্রার একটী একটী 
বিশেষ ফল আছে। 

১৪1 মুদ্রার স্বারা ঘটস্থিরীকৃষ্ত ছুইলে প্রত্যাহার দ্বারা ঘটের ধৈর্য্য 
সাধিত হয়। মনকে বিষয় হইতে ক্রমশঃ আকর্ষণ করত শ্বশ্থ করার গ্রাম 
প্রন্ত্যধাহার। 

১৫। প্রত্যাহার দ্বারা মন নিয়মিত হইলে ঘটের ধৈর্য্য সাধিত হয়৷ 
তাহা হইলে প্রাণাক়্াষ দ্বারা শরীরকে লাঘব করিতে হয়, প্রাশায়াম কম্িতে 
হইলে তাহার দেশ ও কালের নিয়ম আঁছে। আহারসস্বন্ধে কতফগুর্পিবিধি 
কৃ্ঘন্ছে।, কাধ্যারুক্া কালে সে সকল বিষন্ন জানিবেন'। প্রগগে নাঁড়ী শুদ্ধির 
স্বাবন্ঠক। নাড়ী শুদ্ধির পর কুস্তক করিতে হয়? নাড়ী দিকে ক্প্রধধ। 
ভিনরাগযারখ।, কুস্ক "আট প্রকারদ জীর্থাৎ সছিত, “টিতে, উদ্ধারী, 
শীতগী, 'ভক্রিকা, ভ্রামরী, মুচ্হ্দ ও কৈবলীন। : নন) পূরষ্ ত 


ইহা 


কুস্তক রূপ অঙ্গত্রয় দিক্মিত' রূপে সাধিত হইলে শেষে কেবল কুস্তক 
হইতে পারে। ্‌ 
১৬। প্রীগায়াম দ্বারা লাঘব হইলে সাধক ধ্যান, পরে ধারণা ও অবশেষে 
সমাধি করিতে পারেন। ইহার বিশেষ বিবরণ কাঁধ্য কালে উপদেশ করিব। 
এবমিধ হঠযোগের সাধনা করিলে মনুষ্য অনেক স্তথাশ্চর্য্য কাঁধ্য করিতে 
পারে। তাহা ফল দৃষ্টে বিশ্বাস করা যায়। তান্ত্রিকিরা যোগাঙ্গ বিষয়ে 
বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন, যথা, নিরুততর তন্ত্রে, চতুর্থ পটলে, £___- 


আসনং প্রাণসংরোধঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা । 


ধ্যানং সমাধি রেতানি যোগাঙ্গানি বদস্তিষট্‌ ॥ 


আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই ছয়টা ষোগের 
অঙ্গ । এবখিধ দত্তাত্রেয়াদির মত ভিন্ন প্রকার হইলেও হঠযোগ প্রীয় সর্ব- 
মতে মূলে একপ্রকার । আমি হঠযোগ সাধন করিয়া সন্তোষ লাভ করি 
নাই, যেহেতু মুদ্রা সাধনে এতপ্রকার শক্তির উদয়ঞহয়, যে সাধক আর 
অগ্রসর হইতে পারেন না । বিশেষতঃ ধৌতি, নেতি প্রভৃতি ষট্কর্ম্, এতদূর 
ছুরূহ, যে সদগ,রু নিকটে না থাকিলে অনেক সময় প্রাণ নাশের আশঙ্কা 
আছে। আমি কাশী হইতে বদরীনাথ গমন করিলে, একজন রাজযোগী 

৯ আমাকে কপ! করিয়! রাঁজযোগ শিক্ষা দেন। তদবধি আমি হঠযোগকে 

পরিত্যাগ কযিয়াছি। * 

এই কথা বলিয়া বাবাজী কহিলেন, অদ্য এই পর্য্যস্ত থাকুক, আর এক 
দিবস রাজযৌগের বিষয় উপদেশ করিব। বেলা প্রায় অবসান হুইল। 

৯ একবাঁর পৃজ্যপাদ পণ্ডিত বাবাজীর আশ্রমে যাইতে বাসন! হইতেছে। 

যে সময়ে যোগী বাবাঁজী হঠযোগ ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার 
গা্তী্য্য দর্শন করিয়া নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু অনেকট! জাহান 
তাহার. কথ! মনোযোগ পুর্বক শ্রবণ করিলেন । 

শুনিতে গুনিতে বাবাঁজীর প্রতি তাহাদের একটু বিশ্বাস ও স্বীয় ক্ষত 
ভ্ঞানের প্রতি একটু তাচ্ছল্য হইয়া! উঠিল। উত়য়েই বলিলেন, “বাবাজী ! 
আপ্রনকার সহিত্ত তত্বালোচন। করিলে বড়ই সুর্খী হই।' কতএব এখানে 
দেয় রিশেষ শ্রন্ধ। র্‌ 1: 

৩] 


(১৮ ) 


বাঁবাঁজী কহিলেন, “ভগবান কৃপা কৰিলে, অতি শীত আপনারা শুদ্ধ ক 
ভক্ত হইবেন সন্দেহ কি ?” 

নরেন বাবু কহিলেন, পৌত্তলিক মত স্বীকার করা আমাদের পক্ষে অস- 
ভর, কিন্ত এখন বোধ হইতেছে, বৈষ্ণবের! নিতান্ত সাঁরহীন মহেন, বরং 
ব্রাক্মদিগের অপেক্ষা তধিকতর তত্বজ্ঞান বিশিষ্ট। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই 
যে তত্বজ্ঞান হইলেও পৌত্তলিক পূজা! কেন পরিত্যক্ত ন! হয় বুঝিতে পারি 
না। বৈষ্ণব ধর্ম অপৌত্তলিক হইলে, ত্রা্ম ধর্মের সহিত ্রক্য হইবে, আম- 
রাও অনায়াসে আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিতে কুষ্ঠিত হইব ন11” 

বাবাজী নিতান্ত গ্ভীর। অল্পবয়স্ক ব্যক্তিগণকে কিরূপে ভক্তি পথ দেখাইতে 

হয় তাহা জানেন। অতএব সে সময় কহিলেন, আজ ও সকল কথা থাকুক । 

মল্লিক মহাশয় বাঁবাজীর জ্ঞানে ও প্রেমে মুগ্ধ হইয়া! নিস্তব্ধ ছিলেন । 
বিশেষতঃ তিনি হঠযোগের বৃত্তান্তগুলি মনে মনে স্মরণ করিয়া এই চিস্তা 
করিতেছিলেন। আহা! আমরা কি মুর্খ? সামান্ত মেস্মেরিসম্, কিঞ্চিৎ 
হঠযোগের বৃত্বাস্ত ও তত বিদ্যার জন্য মেডেম লোরেন্সের নিকট মীন্ত্াজ 
শিয়াছিলাম। এতাদৃশ মহান্থভব যোগীবরকে এ পর্য্যন্ত দর্শন করি নাই। 
নিত্যানন্দ দাসের কৃপায় আমার শুভদিন ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই। 

নরেন বাঁবু ও আনন্দ বাবু কয়েকদিন বাবাজীর সহিত অনেক তত্ব বিষ- 
য়ের আলোচনা করিতে লাগিলেন । তাহাতে বৈষ্ণবধর্দের প্রতি তাহাদের” 
অনেকটা শ্রদ্ধা হইল, শুদ্ধ ভক্তির তত্ব অনেকটা বুধ্ধিতে পারিলেন। বৈষ্ণব 
ধর্মে ষে এত ভাঁল কথা আছে, তাহা তাহারা! পূর্বে জাঁনিতেন না। 
ধিক্পন্ডোর পার্কার যে শুদ্ধ ভক্তির স্থিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা নরেন 
বাবুর তীক্ষ বুদ্ধি বৈষ্ণব ধর্মের ভিতর দেখিতে পাইল। আনন্দ বাধু শুদ্ধ 
স্তঞ্জির বিষয় অনেক ইংরাজী গ্রন্থে পড়িয়াছিলেন; কিন্তু পুরাতন. বৈষ্ঞব ধর্ে 
তাহার অধিকতর আলোচনা দেখিয়া একটু অশ্চর্যযান্থিত হইলেন। কিন্ত 
উভয়েই এবিষয় বিতর্ক করিতে লাগিলেন, ষে ষাহারা এতদুব শুদ্ধ তক্তির 
তন্বালেচিনা! করিতে পায়ে, তাহারা কিক্ধপে রামকষ্গাদি মানবের পুজা ও 
'[খ্গৌছলিক্ষধর্থ্ম প্রচার করিয়া থাকে। । 
. খকফিল-ক্লোগী রাবাজী কহিলেন, চলুন পণ্ডিত বাবাজি দর্শন করি। 
পেডীধ ফায়পান হইলে লক্ষলেই পণ্ডিত বাবাজী গুছাভিসুখে খাত্রা কয়িলেন। 

তৃতীয় প্রতা সমাপ্ত । 


চতুর্থ প্রভা । 


৮ 








বেলা প্রায় অবপান। সুধ্য তেজ নরম পড়িয়াছেখ মন মন্দ পশ্চিম 
বায়ু বহিতেছিল। অনেকেই তীর্থ পরিত্রমণে বাহির হইয়াছেন। কতক- 
গুলি যাত্রী রমণী উচ্চৈশ্বরে এই গানটা গাইতে গাইতে চলিতেছেন। 
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জাক সঙ্গ হি, কুমতি উপজতহি, ভজনহি পড়ত বিভঙ্গ ॥ 

সতত অসত পথ, লেই ধো যায়ত, উপযাত কামিনী সঙ্গ । 

শমন দূত, পরমাঁয়ু পরথত, দূরহি নেহারত রঙ্গ ॥ 

অতএব সে হরিনাম সার পরম মধু। 

পাঁন করহ ছোঁড়িচঙ্গ কহ মাধহরি চরণ সরোরুহে মাতিরহু জন্তু ॥ 

গানটা শুনিতে শুনিতে মল্লিক মহাশয় নরেন বাবু'ও আনন্দ বাবুর প্রতি 
একটু কটাক্ষ দৃষ্টি করিলে তীহাদের মনে একটু বিকার উদয় হইল | 
নবেন বাবু রতস্ত করিয়া বলিলেন, না আজ হইতে আমর! আর বৈষ্ণব 
৯ ধর্মকে নিন্দা করিব না । দেখিতেছি ত্রাঙ্গধর্ম্ে ও বৈষ্ণব ধর্মে কিছুই ভেদ 
নাহ কেবল পৌভ্তলিকতর তাৎপর্য বুঝিতে পারি না। সে কথায় আর 
কেহ উত্তর করিলেন না। সকলেই অগ্রসর হইতে লাঁগিলেন। যোগী 
বাবাজী কহিলেন আমরাও একটা গীতু গাইতে গাইতে যাই। বাবাজী 
স্বর ধুরিয়া গাঁন আরম্ভ করিলে সকলেই গাইতে লাগিলেন । 


হরি হরি কবে হব বৃন্দাবন বাসী । 
নিরখিব নয়নে যুগল বূপ রাশি॥ 
তেজিয়! শয়ন স্থ বিচিত্র পালক । 
. কৰে ব্রজের ধূপাতে ধুসর হবে অঙ্গ । 
ড় রস ভোজন দূরে পরিহরি | 
করে. যমুনার জল খাব করপুরি ॥ 
 নরোত্বম দাসে কয় করি পরিহাঁর |. 
কবে বা.এমন,.দশ! হইবে 'আমাগ ॥ 
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প্রার্থন! গনি করিতে কৃৰিতে প্রায় সকলেরই নৃত্য কারিতে ইচ্ছা হম্ম। 
শরেন বাবু ও আনন্দ বাবু কলিকাতায় ব্রাঙ্গ নগর কীর্তনে অনেক্ষদিন 
নৃত্য করিয়াছিলেন, অতএব যোগী বাবাজীর সহিত ব্রাহ্মরসে নৃত্য করিতে 
কোন আপত্তি দেখিলেন না, কেবল যখন বাবাজী যুগল রূপরাশি বলেন 
তখন উহার! অপরূপরূপরাশি এই শব্দ গাইতে লাগিলেন। তাহাতে একটী 
অপুর্ব শোভা হইল। এক জন প্রকৃত বাবাজী, এক জন সংসারী বৈষ্ণব 
তাহার শিখা নাই, আর ছুই জন জুতা পায় চশমা নাকে। তাহারা যখন 
অগ্রসর হইতে ছিলেন, তখন অনেকেই সতৃষ্ণ নয়নে তাহাদিগকে নিরীক্ষণ 
করিতেছিলেন। বাবাজী কি জগাই মাঁধাই উদ্ধার করিতেছেন ? 
*কীর্তনানন্দ সমুদ্রে সম্তরণ করিতে করিতে ত।হারা পণ্ডিত বাবাঁজীর 
আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। কীর্তন শুনিয়া! পণ্ডিত বাবাজী সমস্ত বাবাজী 
মণ্ডলীর সহিত অগ্রসর হইয় কীর্তনের সম্ষুথে দগুবৎ প্রণাম করত প্র 
রীর্ভনে মত্ত হইলেন। কীর্ভন সমাপ্ত হইবার সময় ছুই দণ্ড রাত্র হুইয়াঁছে। 
সকলে মণ্ডপে বসিল্লে মল্লিক মহাঁশিষ বাঁবাঁজীদিগের চরণরেণু সর্বাজে 
সৃক্ষণ করিতে করিতে তাহার হস্ত দ্বষ স্বীয় সঙ্গী দ্বয়ের দেহে ঘর্ষণ করিয়া 
কহিলেন সমন্ত সংশয় দূর হউক । তাহার! উত্তর করিলেন, সকল মনুষ্যই 
সকলের পদরেণু লইতে পাঁরে, কিন্তু অদ্য আমাদের হৃদয়ে একটী নবীন 
ভাঁবের উদয় হইল। যেন আমরা প্রাতঃস্নান করিয়! পবিত্র হইলাম । কিস্তু « 
তয় হয় পাছে এইরূপ বিশ্বাস করিতে করিতে পৌত্তলিক হুইয়! পড়ি। 
কস্ত সত্য বলিতে কি অনেক ত্রা্ম-কীর্ভন করিয়াছি ও দেখিয়াছি, কিন্ত 
বৈষ্ণব-কীর্ভনে যেরূপ প্রেম সেন্পপ খেম কোথাও পাই নাই । দেখি নিরাঁ- 
কাধ হবি আমাদের শেষ কি করেন। | 
তাহাদের কথ শুনিয়া! প্রেমদাস বাবাজী ও হরিদাস বাবাজী কিছু 
'আঁশ্চর্যযান্বিত হইয়া! জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার! কোঁথা হইতে আসিয়াছেন ? 
যোগী বারাজী তাহাদের সমস্ত কথ! বলিলে প্রেমদাঁস কহিলেন, গৌরচন্দ্ 
আপনার বার! এই ছুই মহাত্বাকে আকর্ষণ করিলেন সন্দেহ নাই। 
; 'আ্ওপে সকলেই শ্খাসীন। একটা প্রদীপ এক প্রান্তে মিট মিট করিয়া 
লিতেছে। অনেকেরই হস্তে পবিত্র ঝুলিকার ভিতর তুললী মাঁল। হরিনাম 
'ফাঙাকেছে। যোগী বাবাজী পণ্ডিত বাবাজীকে বলিলেন, বাবাজী ! 
জাপার উপদেশ আমার ক্বদয়ের অন্ধকার অনেকটা দিবৃদ্তি করিয়াছে ।. 





( ২১ ) 


কিন্তু এরটী সংশয় এই যে, যদি আমরা ঘোঁগাঁঙ্গের প্রাণায়াম্‌, ধ্যান ও ধারণা 
খ্বীকার ও অভ্যাস না করি তবে কিরূপে আমরা রস-সমাধি লাভ কন্সিতে 
পারিব? সিদ্ধ বিষয়কে হৃদয়ে জাঁগরিত করিতে হইলেও সাঁধনার প্রয়োঙ্জন 
হয়। রাগ উদ্তাবনের সাধন কি? 

প্রশ্নটা শ্রবণ করিয়া! সকলেই সতৃষ্ণ নয়নে পত্তিত''রাবাজীর গভীর : 
মুখশ্রীতে চক্ষুপাত করিলেন। মল্লিক মহাঁশয় একটু আশ্চর্ধযান্বিত হইলেন। 
বোধ হয় তিনি যোগী বাবাঁজীকে সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব বলিয়া বিশ্বাস করিয়া- 
ছিলেন। তাহার প্রশ্নে বুবিতে পারিলেন যে তিনি পণ্ডিত বাবাজীকে 
গুরুর স্তায় শ্রদ্ধা করেন। তখন পণ্ডিত বাবাজীর প্রতি তাহার সম্রদ্ধ লক্ষ্য, 
পতিত হইল । 

পণ্ডিত বাঁবাঁজী বলিতে লাগিলেন £ -_₹ 

বন্ধ আত্মার পক্ষে তাহার স্বধন্ম রূপ বিশুদ্ধ বৈকু্-রাঁগ কিয়ৎপরিমাঁণে 
দুঃসাধ্য অর্থাৎ কষ্টসাধ্য। বিশুদ্ধ বৈকু্-রাগই বিরুত হইয়া জড়ীয় বিষ 
রাগ বূপে পরিণত হইয়াছে । বিষয় রাগ যতদূর বঞ্রমিত হয় বৈকুষ্ঠ-রাগ তত 
দুর খর্ব্বিত হইয়া পড়ে। বৈকুগ্-রাগ যত দুর পরিবর্ধিত হয়, বিষয়-রাগ 
ততদুর খর্ক্বিত হয়। ইহাই জীবের নৈসর্গিক ধর্্মস। বিষয়-বাগকে, দমন 
করিলেই যে বৈকুঃ-রাগ হয় তাহা নহে। অনেক লোক বৈরাগ্য আশ্রয় 

* করিয়া! কেবল বিষয়-রাগকে দমন করিতে চেষ্ট| করেন, কিন্তু বৈকুঞ্ঠ-রাগের 

সম্বর্ধনের চেষ্টা করেন না । তাহাতে শেষে অমঙ্গলই ঘটে । ধ্যান, প্রত্যাহার, 
ধারণা প্রভৃতি চিন্তাও কাঁধ্য সকল যদিও রাগোঁদয় -ফুলদ্দেশে উপদিষ্ট হইয়াছে 
ও বহু জন কর্তৃক সাধিত হয় বটে, $কত্ত তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট রাগের 
আজ্োচনা নাই। তজ্জন্তই যোগীর! প্রায়ই বিভূতিপ্রিয় হইয়! চরমে রাঁগ 
লাভ করেন না। পক্ষীস্তরে বৈষ্ণব সাঁধনই উৎকৃষ্ট । দেখুন সাঁধন মাত্রই 
কর্ম বিশেষ । যনুষ্য জীবনে ষে সকল কর্ম আবশ্যক তাহাতে রাগের কার্ধ্য 
হউক, এবং পরমার্থের জন্ত কার্ধ্য সকলে কেবল চিস্তা ও পরিশ্রম হউক, 
এরূপ ধাঁহাদ্দের চেষ্টা তাহারা কি বৈকুঠ-রাগোদয়, করিতে শীন্র লব্থ 
হইতে পারেন? জীবন হইতে বৈকুষ্ঠ-রাগের চেষ্টা সফলফে পৃথক্‌ 
রাখিতে গেলে সাঁধককে একদিকে বিষয়-রাগে টানিবে এবং অন্ত দিকে্টি 
বৈকুষ্চচিন্তা লইক়্া যাইতে থাঁকিবে। সে স্থলে যে দিকে বানের ন্সাধিক্য 
সেই, দিকেই জীবের গতি হইদে। নৌক। দীড়ের জোরে চলিতে থকে, 
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কিন্ব যেস্থলে জলের বাগরূপ জ্রোত তাঁহাকে আকর্ষণ করে সেন্থলে 
জোতের কিট ফীড়ের জোর পরাভূত হয়। সেইন্প লাঁধক সময়ে 
সময়ে ধ্যনি, প্রত্যাহার ও ধারণারূপ বহুবিধ দাঁড়ের দ্বার! মানস তরণীকে 
কুলে লইতে চেষ্টা করেন, কিন্ত রাগরূপ শ্রোত অধিল্বেই তাহাকে বিষয়ে 
নিক্ষিপ্ত করে। বৈষৰ সাধন রাগমার্ম দ্বার! সাধিত হয়। রাগের 
সাহায্যে সাধক নিশ্চয় রূপে অবিলম্বে বৈকুঞ্-রাগ প্রাপ্ত হন। রাগের আোত 
কাহাকে বলে ইহা জ্ঞাতব্য । বদ্ধ জীবের চিত্ত শ্বভাবতঃ যাহ! ভালবাসে 
এবং শরীর পৌষণের জন্য যাহা যাহ! প্রিয় বলিয়া কৃত হইয়াছে, সে সমুদয়ই 
মানব জীবনের বিষক্ব-রাঁগ। তন্মধ্যে বিচাঁর ক্রমে দেখা গিয়াছে যে পাঁচটা 
ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধে পঞ্চ প্রকার রাগ আছে। চিত্ত ইন্ট্রিয় দ্বারা বিষয়-রাগ- 
ক্রমে ধাবিত হয়। জিহ্বার দ্বারা আহার, নাসিকা দ্বার ভ্রাণ, কর্ণের দ্বারা 
শ্রবণ, ত্বকের দ্বার! স্পর্শন, চক্ষের দ্বার! দর্শন । বদ্ধ জীবের চিত্ত অনবরতই 
কোন না কোন বিষয়ে সংলগ্ন আছে। বিষয় হইতে চিত্তকে কাহার 
বলে উঠাইতে পারা যন? ঘদিও শুক ত্রচ্ষ-চিন্তা দ্বারা তদ্দিষয়ের কিছু 
সাহাষ্য হইতে পারে, তথাপি ব্রহ্ষের নিষ্কি মতা! প্রযুক্ত সাধক তন্ঘার! সম্যক. 
বল প্রাপ্ত হন না। অতএব যোগীগণের ও ব্রহ্গজ্ঞানীদিগের অনেক কেশ 
হয়! ভক্তি মার্গে ক্রেশ নাই। কৃষ্ণ তক্তের জীবন ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌ নয়। 
বিষয় রাগ ও বৈকৃণ্ঠ-রাগ এ সাধনে পৃথক্‌ নয়। মন চক্ষু দ্বারা বিষয় দর্শন 
করিতে চাঁর,_উত্তম, শরীমৃত্তির অনির্বচনীয় সৌন্দর্য্য দর্শন করুক। সেখানে 
বিশ্বয় ভোগ ও ব্রহ্মসস্তোগ একই কার্ধ্য। শ্রবণ করিবে ? কৃষ্ণ গুণ গানও 
কৃষ্ণ কথ! শ্রবণ করুক! উপাদেয় ভ্রব্য আহাঁর করিবে? সর্ব প্রকার 
ুস্বণু দ্রব্য শ্রীকৃষ্ণ অর্পণ করিয়। প্রসাদ পাউক! ম্াণার্থে অর্পিত তুন্ধসী 
চন্দন প্রভৃতি আছে! এবভ্ভূত সমস্ত বিষয়ই কৃষ্ণসাধকের পক্ষে ব্রহ্মমিশ্রিত। 
কৃষ্ণ সাধক সর্বত্র ব্রঙ্গাময়। তাঁহার সকল কার্য্েই বৈকুগ্ট-রাগের অনুশীলন; 
তাহার পক্ষে ইন্্িয়পরতা বাধক নয় বরং প্রেমফল লাঁধক। আমি সংক্ষেপে 
রাগ্মার্গ ও ত্বপ্র্র সাধন মার্গের স্বদ্ধ দ্েখাইলাম। আপনি মহান্থভব 
বৈষ্ণব, আমি আরবিছু বলিব না, নিরত্ত হইলাম । বদি ভ্রান্ত হইয়! থাকি, 
সর্প: কবিবেন। 
রিনি শ্রবণ করিয়।'সকলেই চমত্কৃত হইলেন। দ্ধিন্ন 
ভির জোক্ের আন ভিজ ভিজ ভাবের উদয় হইল। যোগী বাবাজী যদিও 
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খোঁগ বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন, তথাঁপি তাহার বৈষব রসে সম্যক অধিকার 
ছিল। তিনি এখন্‌ নিঃসংশয় হইয়া পণ্ডিত বাবাজীর চরণরেণুব আস্থা. 
লইলেন। পণ্ডিত বাঁবাজী তাহাকে প্রেমাঁলিঙ্গন দান করিলেন। মল্লিক 
মহাশয় তৃখন কি বোৌঁধ করিলেন তাহা কেহই বুঝিতে পাঁরিল না। 

নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু কএক দিন হইতেক্ট্ীমূর্তি পূজার মূল তর 
বিচার করিতেছিলেন। যোগী বাবাজী তীহাঁদিগকে শ্রীচৈতন্ত গীত! গ্রন্থ 
পড়িতে দেন, তাহা পড়িয়া এবং নানাবিধ বিচার করিয়। বিগ্রহ পুজার 
তাঁৎপধ্ধ্য অনেকটা জানিয়াছিলেন, কিন্ত শ্রদ্ধা হয় নাই। পণ্ডিত বাবাঁজীর 
গম্ভীর প্রেমগর্ভ উপদেশ শ্রবণ করিয়া পরম্পর বলিতে লাগিলেন, হায় ! 
আমরা! কেবল বিদেশীয় বিদ্যায় মুগ্ধ আছি! নিজ দেশে কি কি অমূল্য রত্ব 
আছে তাহা জানি না! নরেন ববু কহিলেন আনন্দ বাবু! রাঁজ! রাম- 
মোহন রায় শবে কি বুঝিয় প্রীবিগ্রহতত্বের অবহেলা করিয়াছেন! বোধ 
হয় তাহার এ বিষয়ে কিছু ভ্রম হইয়াছিল! রাজা রামমোহন রায়ের ভ্রম ? 
এ কথ! বলিতে ভয় হয়! যে রামমোহন রাঙ্টের কথায আমরা ব্যাস 
নারদকে ভ্রমাক্মক বলিয়া বিশ্বাস করি আঁজ কোন্‌ মুখে তাঁহাকে ত্রান্ত 
বলিব? আনন্দ বাবু বলিলেন ভয় কি? সত্যের জন্ত আমরা রামমোহন 
রায়কেও ত্যাগ করিতে পারি। 
, রাত্রি অনেক হইল। যোগী বাঁবাজী স্বীয় সঙ্গীত্রয় লইয়া চলিলেন। পথে 
নিম্নলিখিত গানটী গাইতে গাইতে চারিজনে কুপ্জে পৌছিলেন, ৫ 


কেন আর কর দ্বেষ, বিদেশী জন ভজনে । 

ভজনের লিঙ্গ নানা, নানাদেশে নানা জনে ॥ 

কেহ মুক্তকচ্ছ ভজে, কেহ হাটু গাড়ি পুজে, 

কেহ বা নয়ন মুদি, থাকে বর্গ আরাধনে 5 
কেহ যোঁগাঁসনে পুজে, কেহ দংকীর্তমে মজে, 
সকলে ভজিছে সেই, একমাত্র কৃষ্ণধনে ॥ ২ 

অতএব ভাতৃভাঁবে থাক সবে স্থসস্তাবে, 
হূরি ভক্তি সাধ সদা, এ দ্রীবনে বা. মরণে 8.৩ 

গ্রানের সময আনন বীবু ও নয়ের বাবু “কি্ুন্/বলিতে অঙ্গ *বোধ 
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করিয়া “ভগবানেনশব ব্যবহার করিস হুর দিতেছিলেন, তাহা ষোগী বাবাজী 
তৎক্ষণাৎ লক্ষ্য করেন। কিন্ত সেরাত্রে কিছু বলিলেন না। 
সকলে তক্তি ভাবে কিছু কিছু প্রসাদ পাইয়া শয়ন করিলেন ॥ 
চতুর্থ প্রভা সমাপ্ত । 


বি 


পঞ্চম প্রভা । 


টিসীনির 28৩ ৫ ওঃ টিসি 
ডল 


নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু একত্রে শয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু নানা চিন্তা 
ক্রমে অনেকক্ষণ নিদ্রা হয় নাই। নরেন বাবু কহিলেন আনন্দ বাবু! 
আপনকার কিরূপ বোধ হইতেছে ? আমর! চিরকাল জাঁনিতাঁম যে বৈষ্ণব 
ধর্ম নিতান্ত হেয় ।কতকগুলিন্‌ লম্পট, লম্পট চুড়ামণি শ্রক্ষ্ণকে দেবতা করিয়া 
থাকে। সে দিনেও রেবরগু চার্ট সাহেব এবিষয়ে একটি সুদীর্ঘ হদয় গ্রাহী 
বক্তৃতা করিয়াছিলেন। আমাদের প্রধান আচার্য মহাশয় অনেকবার 
আমাদিগকে কৃষ্ণ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক করিয়াছেন । তিনি এক দিন ব্লিয়া- 
ছিলেন ষে বৈষ্ণবেরা ভক্তি ভক্তি করেন, কিন্তু স্ত্রী পুরুষের লাম্পট্যকেই 
তাহারা ভক্তি বলেন। ভক্তি বলিয়খ্চযে একটা বিশেষ বৃত্তি আছে তাহার 
কিছুমাত্র সন্ধান করেন না। কিন্তু বৈষণবদের যে সকল ভাব ভঙ্গি দ্বেখির্তেছি ? 
এবং ষে তত্ব গর্ভ উপদেশ শ্রবণ করিলাম ভাহাতে উহাদের প্রতি আমার 
আর ততদূর অশ্রদ্ধ। হয় না, আপনি কি বলেন ? 

'আঁনন্দ বাবু কহিলেন, কি জানি কি কারণে আমার বৈষ্ণবদের প্রতি 
রিশেষ শ্রদ্ধা হইতেছে? পাপ্ডিত বাবাজী কি পবিত্র পুরুষ! তীহাঁকে 
থেখিলে ঈশ্ববভক্কি উদিত হয়। তাঁহার বাক্যগুলি অমৃত স্বরূপ । তাঁহার 
জাভা সর্ধদ! অঙ্গৃকরণীয় | তাঁহার পণ্ডিত্যের মীম! নাই। দেখুন যোগী 
বাদী যোগ শাস্ে কতদূর পারদর্শী ও পত্ডিত, তথাপি তিনি পণ্ডিত 

গর্থিযটি কত কথা শিক্ষা কক্সিলেন । 
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নরেন বাবু কহিলেন, আমি পণ্ডিত বাবাজীর বক্ততার একটী অপুর্ব 
কথ! সংগ্রহ করিয়াছি। বৈষ্ণবেরা যে শ্রীবিগ্রহ পুজা করেন, সে ঈশ্বরাতি- 
রিক্ত একটা পুভ্তলিক] নয়, কিন্তু ঈশ্বর ভক্তির উদ্দীপক নিদর্শন মাত্র। কিন্তু 
আমার সংশয় এই যে, ঈশ্বরভাবকে তজ্রপ নিদর্শন দ্বারা লক্ষ্য করা উচিত 
কিনা? ঈশ্বর সর্বব্যাপী ভূমা পুরুষ। তাহাকে দেশ কাঁল ভাবে বশীতৃত 
করিয়। তাঁহার আকার স্থাপন করিলে, তাহার 'গৌরবের লাঘব কর! 
হয় কিনা? অপিচ এক বস্ততে অন্ত বস্তর কল্পনা করা কি বুদ্ধিমানের 
কার্ম্যহয়? 

আনন্দ বাবু একটু অধিক বুঝিয়াছিলেন। তিনি কহিলেন, নরেন বাবু! 
আমি এবপ সন্দেহ আর করিতে চাইনা । পরমেশ্বর অদ্বিতীয় পুরুষ, 
তাহার সমান বা অধিক কেহ নাঁই। সমস্তই তাহার অধীন। তাহার 
হিংসা! উৎপন্ন করিতে পারে এমত কিছুই নাই । তীহাঁব প্রতি ভক্তি অর্জন 
করিতে যে কিছু কার্য্য করা যাঁয়, তিনি হৃদয়নিষ্ঠী লক্ষ্য করি তাঁহার ফল 
দান করেন। বিশেষতঃ সমস্ত নিরাকার তত্বেরই নিদর্শন আছে। নিদর্শন 
যদ্দিও লক্ষিত বস্ত হইতে ভিন্ন বটে, তথাপি তদ্বারা তথ্বস্তর ভাব উপস্থিত 
হয়। ঘটিকাঘন্ত্র দ্বার! নিরাকার কাল, প্রবন্ধ দ্বারা অতি সুক্ষ জ্ঞান, এবং 
প্রতিকতির দ্বার দয় ধর্মাদি নিরাকার বিষয় সকল যখন পবিজ্ঞাত হইতেছে, 
তখন ভক্তি সাধনে আলোচ্যগত লিঙ্গরূপ শ্রীবিগ্রহ দ্বারা ষে উপকার হয়, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীমূর্তিকে পৌত্তলিক ব্যবস্থা বলিয়া! ম্বণা কর! উচিত 
বোধ হয় না। বরং নিদর্শনের বিষয় বিবেচনায় বিশেষ আদর কর! যাইতে 
পাঁরে। ঘটিকা ও পুস্তককে যদি যত্ত ক্রুরিয়া রাখা যায়, তবে ঈশ্বরভাবো- 
দীপ্টুক শ্রীবিগ্রহকে পুজা করিলে দোষ কি? ঈশ্বর জানেন যে তুমি তাঁহা- 
রই উদ্দেশ করিতেছ। তিনি তাহাঁতে অবশ্ত তুষ্ট হইবেন। 

নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু বিবেচনা! করিয়াছিলেন যে, বাবাজী ও মল্লিক 
মহাশয় নিদ্রিত হইয়াছেন । তজ্ঞন্তই তাঁহারা স্পষ্ট্ূপে এ্রসকল বিষয় 
আলোচনা করিতেছিলেন। যোগী বাবাজী সর্বদাই ।উন্নিত্র, অতএব শ্রী মমু- 
.দাঁয় কথা শ্রবণ করিয়া একটু ভঙ্গী করিয়া কহিলেন “ রাত্রি অধিক হুইয়াছে 
অদ্য নিদ্রা যাউন। আগামী কল্য এর সকল বিষয় আলোচনা! করিব ।” ( 
| নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু: এখন অনেকটা দ্ধানু হইয্বাছেন। রাঁবা- 
জীর অন্থগরহ দেখিয়া সসনমে কহিলেন, পাবা 1, আমরাও রয় মুজিক 


( ২৬ 


মহাশয়ের ন্যায় আপনকাঁর চরণ আশ্রয় করিলাম । আপনকার অনুগ্রহ 
প্রার্থনা! করি। 

বাধাজী কহিলেন ণ্যথাঁসাঁধ্য কল্য যত্ধু পাইব 1” 

কিছু কাল মধ্যে সকলেই নিপ্রিত হইলেন। বাবাজী তীহাদের নিদ্রা 
দেখিয়া কি কি যৌগাঁক্ল সাধন করিলেন, তাহ! তাঁহারা দেখিতে পাইলেন না। 

প্রাতে উঠিয়া বাবাজীর পঞ্চবটা তলে প্রাতংক্রিয়া সমাধা পূর্বক সকলেই 
বসিলেন। 

মল্লিক মহাশয় রাজ যোগের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে বাঁবাজী 
বলিতে লাগিলেন £____ 

“সমাঁধিই রাজ যোগের মূল অঙ্গ । সমাধি প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রথমে যম, 
পরে নিয়ম, পরে আসন, পরে প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার, পরে ধ্যান ও ধারণা, 
এই কএক অঙ্গের সাধনী করিতে হয়। সাধক যদি সচ্চরিত্র ধার্মিক ও গুচি 
মান হন, তবে প্রথমেই আসন অভ্যাসকরিবেন । যদি তাঁহার চবিত্রেব দোষ 
থাকে অথবা শ্লেচ্ছাদির*্মপবিত্র ব্যবহার তাহার স্বভীবে দেখা যায়, তবে যম 
ও নিয়মের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে ৷ পাতঙ্জল দর্শনই যোগ শান্ত । 
আমি পতঞ্জলিকে অবলম্বন পূর্বক রাজ যোগের ব্যাখ্যা করিব। পতঞ্জলি 
কহিয়াছেন £___ 

যম নিয়মাসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার 
ধারণ] ধ্যান সমাধয়োস্যৈবাঙ্গানি ॥ ১ ॥ 

যম. নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই 
আটটা রাজ যোগের অঙ্গ । 

অহিংস] সত্যান্তেয় ব্রহ্মচর্যযাহ পরিগ্রহা যমাঃ ॥২৮ 

অহিংসা, সত্য, অস্তেক্,ব্রক্মচর্যয,অপরিগ্রহ, এই পাঁচটা যম । ধাহাঁরা হিংসা 
বশ তাঁহার! হিংস। পরিত্যাগের যত্ব পাইবেন। অন্ত জীবকে হনন করিবার 
ইচ্ছার নাম হিংসা। যবনেরা এবং তামসিক ও রাজসিক আরধ্যগণেরাও 
যোগ শিক্ষা করিবার পুর্বে অহিংস! অভ্যাস করিবেন । ধাহার! মিথ্যাবাদী, 
তাহারা সতাবচন ব্যবহার করিতে অভ্যাস করিবেন। ফাহারা পরধন 
(হরণ করেন,গাহারা অন্তেয় অভ্যাস করিবেন । বাহারা মৈথুন প্রশ্ন তহারা 
নিরশত হইতে অভ্যাস করিবেন। ধাহাঁরা পরধনের আঁশ! 

ক দুর সবই বাব করিবেন। 
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শৌঁচ সন্তোষ তপঃস্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি নিরমাঃ ॥ ৩।। 

শৌচ, সস্তোঁষ, তপ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর প্রণিধান এই পাঁচটা নিয়ম। শরীর 
পরিফার রাখিবেন। মনে সন্তোষ শিক্ষা করিবেন। সর্বপ্রকার কষ্ট সহ্‌ 
করিতে শিক্ষা করিবেন। যদি অনেক পাঁপ করিয়! থাঁকেন, তজ্জন্ত অন্থৃতাঁপ 
শিক্ষা করিবেন। বেদাদি শীল্তাধ্যয়ন করিয়! জ্ঞানার্জম করিবেন। ঈশ্বরে 
মনোনিবেশ করিতে শিক্ষা করিবেন । 

তত্রস্থির হ্থখমাঁসনং ॥ ৪ ॥ 

যে সকল আসনের নাম আমি পূর্বের হঠযোগ বিবরণে বলিয়াছি, সেই 
সকল আসন রাজ যোগেও গ্রাহা। পয্মাসন বাঁ স্বন্তিকাসন রাজ যোগে 
প্রসিদ্ধ। পল্মাসন যথা £-___- 


উর্ব্বোরুপরিবিন্যস্যসম্যক্পাঁদতলেউভে | 


অঙ্গুষ্ঠৌচ নিবরীয়াঁৎ হস্তাভ্যাং ব্যুৎক্রমাতিথ! ॥ 
উভয় পতল উভয় উরুর উপর সুন্দর রূপে রাখিখা,হুই পায়ের বৃদ্ধানুলি 
ছুই হাঁতে ধারণ করিবে । পুনশ্চ স্বস্তিকীসন যথা £__- 
জানুর্ব্বোরন্তরে যোগী কৃত্বাপাদতলে-উভে। 


খজুকায়ঃ সমাঁসীনঃ স্বত্তিকং ততপ্রচক্ষ্যতে ॥ 


: "জানু ও উরুর মধ্যে উভয় পদতল রাখিয়! খজুকায় সমাসীন হওয়ার নাম 
স্বন্তিকাসন। 


ত্মিন্‌ সতি শ্বাস প্রশ্বীসয়ো 
গতি বিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ || ৫ ॥ 
আসন জয় হইলে শ্বাস প্রশ্বীসের গতি বিচ্ছেদ লক্ষণ প্রাণায়াম অভ্যাস 
করিবে। যে বায়ু নাশারন্ধ, দ্বার! বাহে রেচিত হয়, তাহার নাম রেচক বা 
শ্বাস।. যে বাষু নাশীরন্ধ, দ্বারা অস্তঃপুরে গমন করে, তাহার নাম পূরক বা 
প্রশ্বাস। যে বাষু অন্তঃপুর স্তস্ভিত হয়, তাহ! কুস্তক। রেচক, পূরক ও 
কুম্তক দ্বার! প্রাণায়াম সিদ্ধ হয়। ্‌ 
যম নিয়ম সিদ্ধ ব্যন্কি আসন জয় পূর্ধবক প্রাণীয়াম অভ্যাস করিবে। 
সতু বাস্থাভ্যস্তর স্তস্তবৃতির্দেশ কাল 


সংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘ সুক্ষমঃ ॥ ৬ 
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বাহাভিস্তির স্তস্ত বৃত্বিন্ধপ সেই প্রাগায়াম কার্যে দেশ ঘটিত, কাল ঘটিত 
ও সংখ্যা'ঘটিত কএকটা বিধি আছে । 

দেশ ঘটিত বিধি এই যে পবিভ্র, সমান ও নির্ব্বিরোধী স্থানে যেখানে 
সাধকের শরীর মন ও বুদ্ধি নিশ্চল হইতে পারে, সাধক উত্তম চেলাজীন কু- 
শোত্বর আসনে আস্টুন হই প্রাণাক়্াম অভ্যাস করিবে। স্থানটার নিকট 
ত্বচ্ছ জলাশয় থাঁকে। গৃহটা পরিস্কার হয় এবং সেই স্থানের বায়ু স্বাস্থ্য প্রদ 
হয়। লঘ্ুপাঁক আহারাদি যাহা সাধকের প্রিয়, তাহ! সেস্থানে অক্রেশে 
পাওয়া যায়। অধিক গোলযোগ না থাকে । সরীস্থপ জস্ত ইত্যাদির ও 
মসকাদির উৎপাত নাথাকে। স্বদেশ হইতে দূর নাহয়। নিজ গৃহ না হয়। 
কাল ঘটিত বিধি এই যে, শীতের প্রারস্তে ব! শীতের শেষে প্রাণায়াম করি- 
বার প্রসন্ত রাল। প্রাতে, মধ্যাহে, অপরাহে ও অধিক রাত্রে প্রাণায়াম 
অভ্যাস তাল রূপ হয়। অভুক্ত কাঁলে বা ভোজনাভন্ত প্রাণায়াম করিবেনা। 
বিশেষ লঘু ভোজন আবশ্তক। মাদক দ্রব্য এবং মাংস মৎস্যাদি নিষিদ্ধ। 
অল্প, রুক্ষ, লবণ, বিদাহী দ্রব্য নিষিদ্ধ। স্বল্প মিষ্ট দ্রব্য ও স্সিপ্ধ দ্রব্য বিশে- 
যতঃ ক্ষীরালন মধ্যে মধ্যে সেবনীয় ৷ প্রাতিঃ স্নানাদি এবং অধিক রাত্রে ভোঁ- 
জনাদি অনিয়মিত কা্ধ্য নিষিদ্ধ। 

সংখ্য। ঘটিত বিধি। আদৌ আসীন হইয়! ষোঁড়শ সংখ্যক বীজ মনন 
পূর্বক ইড়া বা চন্দ্র নাড়িক দ্বার বায়ু পূরণ করিবে । সেই বায়ু চতুঃযষ্টি 
মাত্রা জপ সংখ্য পর্য্যস্ত কুস্তক করিবেক। পরে তবাঘু দ্বাত্রিংশত মাত্র! জপ 
সংখ্যা পর্য্যস্ত রেচনকরিবে। তদনস্তর হূর্ধ্য নাসিক বা পিঙ্গলা দ্বারা ষোড়শ 
মাজ! পুরণ করিয্না চৌষটি মাত্রায় কুস্তকান্তে বত্রিশ মাত্রায় ইড়া দ্বারা রেচন 
করিবে । পুনরায় ইড়া দ্বারা পুরণ করত কুস্তকাস্তে পিঙ্গলা দ্বারা পুর্ব মাত্রা 
ক্রমে রেচন করিবে । এই প্রকার তিনবার করিলে একটা মাত্র! প্রাণায়াম 
হয়। বাম নাঁসিকারন্ধে'র নাম ইড়া বা চন্ত্র। দক্ষিণ নাসিকারন্থেদর নাম 
পিঙ্গলা ব! সুর্য । কুস্তক রূন্ধের নাম সুশয্না। মতান্তরে প্রথমেই রেচক 
আস্ত হয়। ফল সর্ধত্র একই প্রকার। 

রকাদি জমে দ্বাদশ বাজ প্রপায়াম অত্যান করিলে অধম মা সাধিত 
(হর । যোড়শ মাত্রা অভ্যান করিতে পারিলে মধ্যম মাত্রা হয়। বিংশতি 
মাতা অন্ত্যন্ত হইলে উদ্তম মাত্রা হক । সকল মাত্রাই প্রাতে, মধ্যাহ,অপ 
রাছে, সন্ধযীরপর ও মধ্য রাত্রে এই পাঁচ বার করিতে হয়। 


( ২৯ ) 


তিনমাস পর্য্যন্ত এইরূপ করিলে নাড়ী শুদ্ধহয়। নাঁড়ী শুদ্ধ হইলে ফেবগ 
কুস্তক নামক প্রাণায়ামের চতুর্থাঙ্গ সাঁধিতহয়। যথ! পতগ্রলি £+-_ 


বাহ্থাভ্যন্তর বিষয়াক্ষেপীচতুর্থঃ ॥ ৭ ॥ 


* কেবল নামক চতুর্থ কুস্তকে রেচক পুরক শৃন্ প্রাঁণায়াম হইয়া থাকে । 
কুম্তক উত্তমরূপ সাধিত হইলে ছুইটা মহৎ ফল হয়। আদৌ মনের 
প্রকাশাবরণ ক্ষয় হয়। দ্বিতীয়তঃ ধারণ! কাধ্যে মনের যোগ্যতার উদয় হয়। 


স্ববিষয়াসঃপ্রয়ো গে চিত্তস্বরূপা 


ন্বকার ইন্ছ্রিয়ানাং প্রত্যাহার? ॥ ৮ ॥ 

যে ইক্জ্িয়ের যে বিষয় তাহাতে সন্প্রয়োগ না কবিয়! চিত্তস্থ ইন্ডরিয় মাত্রা 
স্ববূপে ইন্দ্রিয়গণকে অবস্থিত করার নাঁম প্রত্যাহার। ক্রমশঃ দর্শন বৃত্তিকে 
তদ্বত্তি রূপে চিত্তস্থ করিয়া রাখার অভ্যাস করিলে, চক্ষুরিন্দ্িয়ের প্রত্যাহার 
হয়। তদ্ধৎ সকল ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার করিতে পারিলে ক্রমশঃ চিত্ত বৃত্তির 
নিরোধ ও বিষয় লালসার অভাঁব হয়। এই প্রক্কিয়াটা কেবল সাঁধকেই 
অনুভব করিতে পাঁরেন। ইহাঁকে অভ্যাস করিয়া আমার বিশেষ ফল 
লাভ হইয়াছে। 

দেশবন্ধশ্চিস্য ধারণা ॥ ৯ ॥ 

» নাভি, নাঁসিকা! প্রভৃতি কোঁন কোঁন দেশ বিশেষে চিত্রের বন্ধনের নাম 
ধারণ! । ধ্যানের সাহাধ্য ও সমাধির উদয়ই ধারণার চরম ফল। কিন্তু ধাঁ 
রণ! কালে অনেকাঁনেক বিভূতির উদয় হয়, তাহা এস্থলে বলার প্রয়োজন 
দেখিনা । ইহাই মাত্র জ্ঞাতব্য যে ফাঁহারা পরমার্থ অন্বেষণ করেন, তাহারা 
বিভুঁতি অন্বেষণ করেন না। ধারণাকালে অনেক বিভূতি উপস্থিত হইয় 
থাকে, তাহ বৈষ্ণবের! গ্রহণ করেন না । হঠযোগে যাঁহাকে মুদ্রা বলিয়াছেন, 
তাহাঁকেই দার্শনিক যোগীরা ধারণ। বলেন। 


তত্র প্রত্যয়ৈকতানতাধ্যানং ॥ ১০ | 


যে দেশে ধারণা সাধিত হইয়াছে, সেই দেশে জ্ঞানের একতাঁনতার নাম 
ধ্যান। যথা শ্রীকষ্ণ চরণে যে সময় ধারণ! সাধিত হয়। সেই ধারণায় তর 
বচ্চরণের যে একতান জ্ঞান বা! প্রত্যয় তাহাই এ চরণ ধ্যান নাঃ প্রাপ্ত-হয়। 
ধারণা স্থির ন| হইলে ধ্যানের স্থৈর্ধ্য সম্ভব হয় না। 


(৩৪৮ 7 


তদেদ্ধার্ঘযাত্র নির্ভাসং স্বরূপ শৃন্মিব সমাধিঃ ॥১১ ॥ 


ধ্যান ও ধারণাগত অর্থ মাত্র প্রকাশ থাকে, কিন্ত স্বরূপ শৃন্তের গ্যায 
প্রকাশ পায়, এমত অবস্থার নাম সমাধি । বাহার! নির্বিশেষবাদী তীহার। 
মাধি লাভ করিলে আর বিশেষ নামক ধর্মকে লক্ষ্য করেননা। হঠযোগের 
মে তদ্রুপ সমাধিই উদিত হয়। রাজযোগে পমাধি অবস্থায় প্রকৃতির 
মতীত তত্বের উপলব্ধি হয় । সেই অবস্থায় বিশুদ্ধ প্রেমের আস্বাদন আছে। 
সেবিষয় বাক্যের দ্বারা বল? যাঁয় না। যখন আপনি সে সমাধি লাঁভ করিবেন, 
তাহার অবস্থাও তখন সম্যক্‌ বুঝিতে পারিবেন। যাহা যাহ! বলিলাম তদ- 
উরিক্ত বাক্যের দ্বারা উপদেশ করিতে পারি ন।।” 

'যোগী বাঁবাজী এতাবৎ বক্তৃতা! করিয়া নিরন্ত হইলেন । মল্লিক মহাশয় 
বক্ত তাঁকালে একটু একটু সকল কথারই সংকেত লিখিয়াছিলেন। সমাধি 
পর্য্যন্ত উপদিষ্ট হইলে, তিনি বাবাজীর চরণতলে পতিত হুইয়! কহিলেন প্রো ! 
এ দাসের প্রতি কৃপ৷ করিয়। যোগাভ্যাসের শিক্ষা প্রদান করুন। আমি 
আপনকার শ্রীচরণে আমার জীবন বিক্রয় করিলাম। 

বাবাজী মল্লিক মহাশয়কে উত্তোলন করিয়া আলিঙ্গন দাঁন পুর্ব্বককহি- 
লেন একান্তে বসিয়া যোগাভ্যাস করিতে হইবে । অন্য রাত্রে আপনি যোঁ- 
গাভ্যাস আরাস্ত করিতে পারিবেন 

নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু বাঁবাজীর পাণ্ডিত্যে ও গাস্তীর্ষ্যে ক্রমশঃ প্রীত 
হইয়! শ্রদ্ধাবনত মস্তক নত্র করিয়া! বাবাজীকে প্রণাঁম করিলেন । 
আনন্দ বাবু কহিলেন বাঁবাঁজী মহাশয় 4 আমর! সিংহের স্যাঁয় আসিয়াছিলাম, 
এক্ষণে কুকুরের সায় হইয়! পড়িলাম। আসিবার সময় মনে করিয়াছিন্বাম 
যে, হিন্দু সমাজ পৌত্তলিক পূজ। ও নিরর্থক ব্রতাদিতে ব্যস্ত হইয়া সামাজিক 
জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে । আমরা ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচার করিয়! সেই জীবন 
পুনরায় অর্পণ করিব। আমাদের মনে ছিল যে বৈষ্ণবগণ তত্বজ্ঞানে ক্ষমতা 
ধিহীন হইয়া কেবল পর বাক্যে নিরর্থক সংসার বিচ্ছিন্ন করিয়া থাকেন। 
'বৈরধগ্য গ্রহণ কেবল বৈষ্ণবী লাভের উপায় স্বরপ। আমরা ব্রাঙ্গধর্থ্ের 

প্রচার করিয়া বৈষ্ক্দিগের চিত্ত-তমঃ দূর করিব। আপনকার 
টু সিকি আসিয়াছি মাঁজ। কিন্ত আপনার আচার ব্যবহার, 
পাঁঙিত্যু ও পারমার্থিক প্রেস দৃষ্টি করিয়া, আমাদের কুসংস্কার দুর হইয়াছে। 


(৩১) 


বলিতে কি এখন আমরা স্থির করিয়াছি যে, আঁপনকার '্রীচরণে থাকিয্া 
অনেক তত্ব বিষয় শিক্ষা করিব। 
_ নরেন বাবু বাঁবাজীর চরণে দণ্ডবৎ করিয়া বিনীত ভাঁবে কহিলেন, ' যদি 
আমাদেয় প্রতি কৃপা হইয়। থাকে, তবে কএকটী সংশয় নিরসন পূর্বক আমা- 
দিগকে মানস ক্লেশ হইতে উদ্ধার করুন। আমি একুথ! নিশ্চয় বুঝিয়াছি যে, 
বৈষ্ণব ধর্ম. অত্যন্ত দোষ হীন। যেষে বিষয়কে দোষ বলিয়া! আমাদের 
তাফ্িক অস্তঃকরণে কুতর্ক উঠিতেছে,সেসকল বাস্তবিক দোষ নয় বা ভ্রম নয়, 
কিন্ত কোন প্রকার ভঙ্গি' বিশেষ। ভঙ্গি ক্রমে কোন দূরবর্তী তত্ব লৌকিক 
রূপে বর্ণিত হইয়াছে । আপনারন্ায় যহান্ছভব পণ্ডিতগণ যে ভ্রমের পূজ' 
করিবেন, এরূপ বোধ হয় না। 

বাবাজী সহান্ত বদনে কহিলেন বাবুজী ! আপনি সত্যের নিকটস্থ 
হইয়াছেন। বৈষ্ণব তত্ব বাস্তবিক অপরোক্ষবাঁদ । যাহ! হঠাৎ শুনা যাঁয় ব1 
দেখা যায় তাহানয়। বৈষ্ণব তত্ব সম্পূর্ণ প্রাকৃত বিষয়ক । অর্থাৎ বৈষ্ণব 
ধর্মের সমস্ত ইতিহাস, বর্ণনা, ও বিবরণই প্রকৃতির অতীত জগৎ সম্পর্কীয় । 
সেই জগৎকে সাধারণের নিকটে বৈকুগ্ঠ বলিয়া বলি। তেই জগতে যে 
বিচিত্রতা ও বিশেষ আছে, তাহা কথায় বল! যায় না বা মনে ধ্যান করা যায় 
না, যেহেতু কথা ও মন সর্বদাই ভৌতিক চেষ্টায় আবদ্ধ আছে। ভৌতিক 
জগতে তত্তদ্বিষয়ের যে সকল সদৃশ তত্ব আছে, তাহাদিগকে অবলম্বন পুর্ববক 
বৈকুষ্ঠ তত্ব বৈষ্ণব ধর্মে বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে । বৈষ্ণব ধর্ম পরম সমাধি 
যোগে বিবেচিত এবং পর্যবেক্ষিত হইয়াছে । এই জন্যই ইহাতে যুক্তি বাদ 
হইতে উৎপন্ন ধর্ম সকল অপেক্ষা নির্জোষ ও গুঢ় সত্য সমূহ প্রাপ্ত হওয়াযাঁয়। 
যুক্তি দ্বার! যে সমস্ত ধর্ম নির্ণীত হয় সে সকল ধর্ম ক্ষুত্র ও অসম্পূর্ণ। কিন্তু 
সমাধি যোগে যে ধর্মের উদ্দেশ পাওয়া! গিয়াছে, তাহাই জীবের নিত্য ধর্ম 
জানিবেন। প্রেমই বৈষ্ণব ধর্মের জীবন। প্রেম কদাপি যুক্তযন্থগত ধরে 
সাধিত হইতে পারে না। পরম সৌভাগ্য ক্রমে আপনা বৈষ্ণব প্রেমে 
আকৃষ্ট হইয়াছেন। অদ্য প্রসাদ সেবার পর আপনাদের দংশয় সকল শ্রবণ 
করিয়া ষখ! সাধ্য তক্সিরসনে যত্ব পাইব। | 

এঠাকুর ঘরে সেই সময় শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। বাবাজী কহিলেন প্কা 
লমাণ হইয়াছে। চলুন আমরা! শ্রীমূর্তি দর্শন করি। 

সকলেই উঠিয়! করযোড় পুর্ব্বক ভগ্মবদর্শন করিতে লীগিলেন। বাশাশীর 


€ ৩২) 


চক্ষু হইতে দরক্লর প্রেম বারি বহিতে লাঁগিল। বাবাজী এই পদটা বলিতে 
বলিতে নৃত্য কন্িতে লাগিলেন । 


“দয় যাঁধে দ্বষ্ জয় রাধে কৃষ্ণ জয় বুন্দাধন চন্দ্র 1” 


বাবাজীর নৃত্য ও প্রেম দেখিয়া মল্লিক মহাঁশয়ও নৃত্য আরম্ভ করিলেন। 

নরেন বাবু আনিন্দ* বাবুকে কহিলেন, আমরাও নৃত্য করি এখানে কেহ 
এমত নাই, যিনি আমাদিকে"উপহাঁস করিবেন। যদি অদ্য সংশয় দূর হয়, 
তবে আর রাঁধা কৃষ্ণ বলিতে লজ্জা করিবনাঁ। এই বলিয়া তাহারা ছুই জনে 
হাত তালি দিয়! বাবাজীর সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। পুজারি মহাশয় 
চরণামৃত আনিয়া দিলে সকলেই পাঁন করিলেন । 

কিয়ৎ কাল পরে অন্ন ভোগ হইয়া গেল। 

বাবাজী ও বাবু ত্রয় বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত প্রসাদ পাইলেন । 

পঞ্চম প্রভা সমাপ্ত । 





ষষ্ঠ প্রভা । 
_2)&)(৮- 
কএক দিবস বৃষ্টি ন! হওয়াঁয় রৌদ্রের উত্তাপ অধিক হইয়াছে। প্রসাদ 
পাঁইয়! যোগী বাবাজী তাহাদিগকে লইয়া পঞ্চবটার তলে বসিলেন। মন্দ 
মন্দ বায়ুবহিতেছে। অনেক প্রকারগ্ছকথ| হইতে লাগিল, এমত সময় ডাক- 
হরকর! ছুই"খানি পত্র লইয়া উপস্থিত হইল। এক খানি পত্র নরেন*বাবু 
গ্রহণ করিলেন। আর একথানি মল্লিক মহাশয় পড়িতে লাগিলেন। | 
নরেন বাবুর পত্র খানি তিনি যত্ব সহকারে সভায় পাঠ করিলেন। 
কলিকাতার ব্রা্মাচার্ধ্য লিখিয়াছেন 2 


নরেন বাবু, 

প্রায় ১* দিবস হইল তোমার পত্র পাইনাই। পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম তোমার 
নিকৃট হইতে অনেক আঁশা করেন। বৃন্দাবন প্রদেশের যুবক বৃন্দেক মন 
পৌতিলিঞ সার্পর গর্ভ হইতে উদ্ধার করিবার বিশেষ যতু করিবে। বৈষবদিগের 


্ 


( ৩৩, 


মধ্যে কেবল কীর্ভনের স্থুরই ভাল, সা কিছু ভাঁল নাই । খন স্কাজের মধ্যে 
যদি পার কোন নৃভন সু শিক্ষা করিয়া আপিবে, এখান হবে নু দি 
সুরে ব্রহ্মসঙ্গীত প্রস্তুত করিবেন । ব্রান্দধর্্ম গ্র্মার সম্বন্ধে তুমি যাহা/বারি- 
তেছ, তাহার সাপ্তাহিক রিপোঁট পাঠাইবে । তোমাদের আস্কুল্য থণ সা 
হইতে বাকী পড়িয়াছে, অবগত করিলাম। 


ভোমি হাতা 

নরেন বাবু পত্র খানি পাঠ করিয়া! কিঞ্দীষদ্ধাস্ত করিয়া আস্তে আস্তে 
বলিলেন কি হয় দেখা যাউকা। বোধ হয় রানার সার্ছগা গাযসি 
নিকট আর আশা করিতে হইবেন! । 

নরেন বাবুব পত্র পঠিত হইলে মল্লিক মহাশয় প্রফুল্ল বদনে তাহার পত্র 
থানি পড়িতে লাগিলেন । আহিরীটোল! হইতে মিত্যানন্দ দাস বাখাজী 
লিখিয়াছেনঃ-_ 

সকল মঙ্গলালয়েস্ু । 
আঁপনকাঁব পারমার্থিক কুশল সংবাদ শ্রীপ্ত হইকীর জন্ত আঅশমি বিশে 
চিন্তিত আছি। গত রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে আপনি বৈষ্ণব বেশ 
ধারণ করতঃ কীর্তন সমাজে নৃত্য করিতেছেন । বদি তাহাই বাস্তবিক হয় 
তথাপি আমি তাহাতে আহ্কর্ধ্যান্থিত হইনি যেহেতু আপনি যোগী বাঁবাজীর 
সহিত সাধু সঙ্গ লাভ করিয়াছেন। তাহাতে অবশ্তই হরিভক্তি' লতিকাঁজ 
বীজ লাভ করিয়াছেন সন্দেহ নাই । যথা কৃষ্ণ দাস বাক্যং। 

ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব। 
গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পাঁয় তক্কিপ্লত বীজ ॥ সেই বীজ ইত্যাদি । 

গ্বাহা হউক আপনি যোগ অভ্যাস কব্ষিতে বিশেষ উৎস্তৃক আছেন তাহা! 
আমি জানি। কিন্ত কেবল শুষ্ক যোগ অভ্যাস করিবেন না। বাবাজী 
যোগী হইয়াঁও পরম রসিক । তীহ্র নিকট কিছু রসতত্ব শিক্ষণ করিবেন । 
যদি পারেন বাবাজীর অনুমতি লইয়া পরমারাধ্য পণ্ডিত বাধার্জীয সহিত 
সাক্ষাৎ করিবেন। কিন্ত হুঃখের বিষয় এই যে আপনকাঁর সঙ্গ উল নয়। 
রঙ্গ বা শ্রী্টিয়ান্‌ বা মুসলমানের অত্যন্ত যুক্তিপ্রিয় ও তর্করত। তাঁহাঁদের , 
সহিত সঙ্গ-করিলে পরস চিত্তের রসভাগ্ডাঁর শুধফহইয়! খায় ' এক মাত্র 
পরমেশ্বরই সর্ধকর্তা এবং তাহার উপাসন! সকলেরই কর্তব্য ইহা জানিলেই 
যথেষ্ট হয় না। উপ!সনা হই প্রকার অর্থাৎ বছির্জ ও অন্তর ।' বহির্দ 
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উলাসন। যুক্কির আঅধীন। তাহাতে প্রার্থনা বন্দনাধি, কৃতজ্ঞতা ও কর্তব্যত। 
বুদ্ধি ছইতেণ্উিত হয় । অস্তরঙ্গ উপাসমায় €ল সকল ভাব থাকেনা, কিন্ত 
উপপন। কার্খাসকল কোন অনির্বচনীয় গুড় আত্মরতি হইতে স্বভাবতঃ 
হইয়া থাকে । 

ভরসা করি কা্গুল বৈষ্ণবের ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়! কাঁর্ধ্য করিবেন । 
অদ্য এই পর্য্যস্ত-.__ 


অকিঞ্চন 
শ্রীনিত্যানন্ব দাঁস। 
নরেন বাবু বিশেষ মনোযোগের সহিত এ পত্র খানি শুনিলেন। নিশ্বা্ 
পরিত্যাগ পূর্বকঠকহিলেন, শুফ যুক্তিবাদকে ধিক্‌। বাবাজী যাহা লিখিয়া- 
ক্ছেন, তাহা নিতাস্ত সত্য । “ত্বানন্দ বাবু হায়! আমর! এত দিবস নিত্যা- 
নন্দ জায় বাঁবাজীর সহিত কেনই বা আলাপ করি নাই। বাবাজী মল্লিক 
মহাশকের নিকট আসিতেন আমরা কুসঙ্গ বিবেচন। করিপা তাহাকে 
দেখিলেই চলিয়া যাইত্তাস্বা। পরমেশ্বর হরি যদি আমাদিগকে পুনরায় 
কলিকাতায় লইয়! যান, তবে আমাদের অপরাধ মার্জনা যাছঞা1 করিব ।৮ 
নরেন বাবুর কুথা সৃমাপ্ত না হইতে হইতে, ছুইটা বাউল বাবাজী আসিয়! 
উপস্থিত হইলেন তাহাদের হীতে করঙ্গ ও গোপী যন্ত্র, মুখে গেোপ দাড়ী, 
চুল চূড়া করিয়া-বীধা, পরিধান কৌপীন ও বহির্বাস। বাবাজীঘর় এই, 
টক উপস্থিত হইলেন। 
আরে! গুরু তত্ব জেনে কৃষ্ণ ধন চিন্লেনা । 
ফ্রুব প্রহলাদের মত এমন ভক্ক আর হবেন! ॥ 
দেখ চাতক নামে এক পক্ষ, তারা কষ্ণ নামে হয় দক্ষ, 
কেবল মাত্র উপলক্ষ, বলে ফটিক জণ দে না। 
ভারা নব ঘন বারি বিনে, অন্ত বারি পান করে ন1। 
দেখ সর্ব অঙ্গে ভন্ম মাথা, আর সর্বদ। শ্মশানে থাকা, 
শীত! ভাং ধুতুর! ফাঁকা, ভাব রসে হয় যগন!। 
সে যে ত্রিপুরারী, প্রেম ভিখারী, ক্ষণ পদ বৈ জানে না। 
জাতে অতি অপৰকষ্ট, মুচিরাম দাস প্রেমী শ্রেষ্ট, 
মহাঁভাবেতে নিষ্ঠ, করেই দাধন1। 
তাঁর মন বে চার্গা,-কাটুয়ার গল্ষা, গঙ্গাতে গ্গ। থাঁকে না ॥ 


(৩৫৪), 


গীত সমাপ্ত হইলে তাঁহারা একটু বিশ্রার্ম করতঃ যোগী বাধাঁজীর আজ 
লইয়া! পশ্চিম দিকে গমন করিলেন। 

আনন্দ বাবু জিজ্ঞাস! করিলেন, ইহশর! কে? 

বাবাজী কহিলেন, ইহার! বাউল সম্প্রদায়ের বাবাজী । ইহাদের ঈত ৬ ৃ 
আমাদের মত ভিন্ন । যদিও ইহারা শ্রীচৈতন্ত প্রভুর নক কৃরিয়! বেড়ান,তথাঁপি 
ইইাদিগকে আমরা বৈষ্ণব প্রাতা বলিব ন]। যেহেতু ইহীর! স্বকপোঁল কল পিত 
কতকগুলি কদধ্য মত অবলম্বন করেন, ইহার! বস্তৃতঃ অদ্বৈতবাদী। 

নরেন বাবু বিনীততাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবাজী মহাশয় ! বৈষ্ণব 
ধর্মের কয়টী প্রধান শাখা এবং কোন্‌ কোন্‌ বিষকে সকল শাখার মত এক । 

বাবাজী কহিলেন, যে বৈষ্ণব ধর্মে প্রক্কত প্রন্তাবে চারিটী সম্প্রদায় আছে। 
তাহাদের নাম শ্রীসম্প্রদায়, মাধবী সম্প্রদায়, বিষ্ুত্বামী সম্প্রদাক্ষ এবং 
নিশ্বাদিত্য সম্প্রদায় । শ্রীরামানুজ স্বামী, শ্রীমধ্াঁচার্ধ্য স্বামী, শ্রীবিষ্ু স্বামী, 
এবং প্রীনিম্বাদিত্য স্বামী এর চারিটী মতের আদি প্রচারক ইহীরা সকলেই 
দাক্ষিণাত্য প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেন। নিম়লিষ্বিত বিষয় গুলিতে সকল 
সম্প্রদায় বৈষ্ণবের একই মত, £__- 

১। পরমেশ্বর এক এবং অদ্বিতীয় । তিনি সর্বশত্তিমান এবং সমস্ত 
বিধির বিধাত।। ৃঁ 
৬, ২। পরমেশ্বরের একটী পরম সুন্দর সর্ব মঙ্গলময় অপ্রারৃতস্বরপ 
আছে। সই স্বরূপ ভৌতিক জগতের সমস্ত বিধির অতীত তাঁহাঁতে, 
সমস্ত বিপরাত ধন্ম্সমূহ অপূর্ব রূপে সামঞ্জস্যের সহিত স্ান্ত আছে। বিশ্রহ 
হইয়াঁও তাহার সর্ধব্যাপীত্ব আছে। ঞ্জুন্দর হইয়াও ভৌতিক ইন্দ্রিয়গণের 
গ্রহ নয়। এক দেশস্থিত হইয়াও সর্বদেশে একই সময়ে সম্পূর্ণরূপে অব- 
স্থিতি করে। 

৩। জড় ও জৈব জগৎ উভয়ই তাহার শক্তিপ্রক্ত। তিনি'দেশ কাল, 
ও বিধি সমূহের কর্তা, ধাতা ও সংহর্তা। 

৪। জীব স্বরূপতঃ.অপ্রার্কৃত। কিন্তু ভগবন্ ইচ্ছাক্রমে জঙ্ড় অঙ্গ 
যন্ত্রিত হইয়! জড়ের ধর্দীন্থগত সুখ ছুঃখ ভোগ করে। ০০০ ক্রফে 
জড়-মোক্ষ হইয়! থাকে । র্‌ | 

৫4 জ্ঞান বা কর্ম পথ প্ররস্তরময়। তক্তির অনুগত জ্ঞান ও বে 
দোধ নাই। কিন্ত তদ্থি, জান ও কর্ম হইতে একটী স্বাধীনতত্ব। 


নল 
উল 


কি) 
সা হ্‌ দূ ও ভন্তির আঙ্লেচনাই জীবের কর্তব্য । 

বিষেচনাপ্রিক়া! দেখিলে সকল সম্প্রদায় 'বৈষ্ঞবের এক মত। কেবল 
সুত্র বিষয়ে কিছু কিছু মতভেদ আছে। সকল বৈষ্ণবেই জীবেক 
তত্ব; ঈশ্বর হইতে ভিন্ন তব বলিয়া বিশ্বাস করেন। সকলেই ভাক্ত মার্শ 
'াবলস্বন করিয়াছেন । « 
'- মহাপ্রভু চৈতন্তদেব মাধবী সম্প্রদায় মধ্যে আপনাকে গণনা করি- 
ছেন। আমরা স্থতরাং সকলেই মাধব সম্প্রদায়ী। বাউল, সাঁই, নেড়াঃ 
দরবেশ, কর্তাভজা, অতিবাড়ী প্রভৃতি যে সকল মত আছে সে সমুদ্বায়ই 
অবৈষ্ণব মত। তীহাদের উপদেশ ও কার্য্য অত্যন্ত অসংলগ্ন । অনেকেই 
তাহাদের মতের আলোঁচন। করিয়া! বৈষ্ঞবধর্ম্মে অশ্রদ্ধা করেন । কিন্ত 
বাস্তরিক বৈষ্ঃবধন্্ম এ লকল ধর্ম-ধ্বজীদিগের দোষের জন্য দায়ী হইতে 
পারে না। 

বঙ্ষ দেশে মহাপ্রভূ প্রচারিত বৈষ্ণবধশ্ুহইি প্রবল। তথায় গোস্বামী 
বংশজাঁত মহাঁজলগণ যেঞ্মত প্রচার করেন, তাহাই শ্রাহা। বাউলদিগের 
মত গ্রাহা নয়। 

এই স্থলে নরেন বাবু জিজ্ঞাস! করিলেন, চৈতন্য মহাপ্রভুর ষত কি তিনি 
কোন পুস্তক বিশেষে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ? 

বাবাজী কহিলেন, না মহাপ্রভু কোন পৃস্তক লেখেন নাই। তাহার, 
পার্ধদগণে যে সমস্ত পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতে তীহার মতটী বিশুদ্ধরূপে 
লিখিত আছে। শ্রীসনাতন গোম্বামী, শ্রীরপ গোস্বামী, শ্রীজীব গোশ্বামী 
ও শ্রীগোপাপভট্ট গোত্বামী--এই চারিজন চৈতন্য পধর্ধদ মহাজন যে সঁকল 
পুক্তক্ত।'লিখিয়াছেন তাহ অতিশন্স মান্য । 

নরেন বাধু জিজ্ঞাসা করিলেন, ঘাবাজী ! তাহারা কি কি পুস্তক 
লিখিয়াছেনগ" 'সেই সকল'পুম্তক কোথায় পাওয়া! যায়? 

বাবাজী কহিলেন, তাঁহার অনেক পুস্তক 'লিখিক্লাছেন, সে সকল পুস্ত- 
কের নাম বলিতে হইলে অনেক লময় লাঁগিষে ) ছুই একখানি গ্রস্থের নাম 
ছা বিচি । স্ী্ীব গোম্বামী গে টু সন্বর্ভ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন 
তাহাতে সম্ৃদায় ভ্বক্কি তত্ব রিশেষ রর্পে ব্যাখ্যাত হুইঙ্াছে, ভদ্ষি ঈস্বন্ধে 
যাহা উন যাইতে: পাররে দে সমুদয় খাই সেই গ্রে আছে। গত 
সমস্ত বিষের ইঠএকটা একটীপবিজান, আছে। তড়িতষ, পুলের, সু 
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প্রা্গিতত্ব, সংগীততত্ব এ সমুদ্রায় তথ্ডেরই শ্রকটী একটী বিজ্ঞান পাছে । 
বিক্রম উত্তমন্পে আলোচিত না হইলে এ সক বিষয়ে তত্বজ্ঞান হয়'না? 
জগতে যত বিষয় আছে সকল বিষয় অপেক্ষা ভক্তি তত্বই খক্কতর । এস্ভ 
বিষয়ের যদি একটা বিজ্ঞান না হয়, তবে তক্তি তথ কিরূপে দ্বালৌচি 
হইবে? আঁধুনিক ধর্ম নিচগ্নে ভক্তির বিজ্ঞান দেখ ফাঁয় নাঃ আবর্থ্যবুদ্ধি 
হইতে সনাতন ধর্মের উদয় হইয়াছে। তাহাতে বৈষ্যব তত্ব সর্বোৎকৃষ্ট । 
অতএব বৈধ্ণবধর্মেই কেবল ভক্তি বিজ্ঞানের সম্ভাবনা । জীব গোস্বামীর 
সন্দর্ভে এবং শ্ত্রীরূপ গোস্বামীর তক্তিরসামৃতসিদ্ধু গ্রস্থে ভক্তি বিজ্ঞান 
বিশেষরূপে বিবেচিত হইয়াছে। ছুই গ্রন্থ কোন কোন স্থলে ছাপা ছই- 
তেছে। আমার বিশেষ অনুরোধ যে আপনারা প্র শ্রস্থদ্বয় পাঠ করেছ । 

নরেন বাবু কহিলেন আমি এখন বুঝিতে পারিলাম ঘে, ভক্তির বিজ্ঞান 
শান যে সকল লোকের! জাঁলেন না তাঁহাদের ভক্তি অতিশয় সংকীর্থ । 

বাবাজী বলিলেন, নরেন বাবু! আমি সেরূপ বলি না। ভক্তিই জীবের 
স্বর্ণ, অতএব সহজ। ভক্তি কোন পুস্তক হুইতেপ্জন্স পাঁয় নাই। তক্তি- 
শীস্র সকল ভক্তি হইতে জন্মিয়াছে। ভক্তি শাস্ত্র পাঠ করিলেই ষে ভক্তি 
হয়, তাহা দেখিতে পাই নাঁ। বধং মূর্থ বিশ্বাদ হইতে যতটা ভক্তির উদয় 
হয়, অনেক তর্ক দ্বারা সেরূপ হয় না। "সকল আত্মাতেই ভক্তির বীজ 
২আুছে। সেই বীজহক অস্ক.র ও ক্রমে বৃক্ষপ্ণপে পরিণত কব্ধিতে হুইলে 
তাহার মাঁলীগিরি করা আবস্তীক। ভক্তি শাস্ত্রের আলোচনা, পরমেখহের 
উপাসনা, সাধুসঙ্গ ও ভক্ত নিসেবিত স্থানে বাস ইত্যাদি কতকগুলি কার্য্যের 
আবশ্তকতা আছে। ভক্জি বীজ অর্ীরিত হইবার সময় ভূমি পরিষ্কার, 
কণ্টশ্ষ ও কঠিন কষ্করাদি দূরীকরণ রূপ কাধ্য সমূহ নিতান্ত প্রয়োজন । 
ভক্তি বিজ্ঞান জানিলে এ সকল কার্ধ্য শ্চারু রূপে হইতে পারে । 

নয়েন বাঁবু কহিলেন, বাবাজী মহাশয় আদার একটী বৃহৎ সংশয় আঁতছ 
তাহদুরীকরণ করিতে আজ্ঞা হয়। জীবের ভক্তি পরমেশ্বরে অর্পিত 
হইলেই উত্তম হন্ধ। কৃষ্ণে অর্পিত হইলে কিন্ূণে উত্তম হইতে, পারে ? 
কৃষ্ণ কি পরমেশ্বর ? আমরা , শুনিযাছি'যে ক্ষ কাল সমগে জন্ম গ্রহণ 
নিপা রর রানে 
ভক্তি হইবে ? বে কোন পুষে কিছ সিটি 
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হইতে পারে আঁমার বিবেচনায় কুষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া! চৈতন্তকে 
ভক্কি করিলৈ অনেক মঙ্গল হর, যেহেতু সাধু চরিত্র অনেক গুণে ঈশ্বরের 
সান্রিধ্য লাভ কত্তিয়া থাকে । 
বাঁবা্ী কহিলেন, নরেন বাবু! -বঘি কৃষ্ণই পরিত্যক্ত হয়, তবে বৈষ্ণব 
ধর্শে আর কি গৌরব গীকিল। একেশ্বরবাদ ধর্ম অনেক আছে। কিন্ত 
&ঁ সকল ধর্মে রস নাই, যেহেতু তাহাতে পরাৎপর শ্রীক্ুষ্ণ নাই। সাধন 
কার্ধ্য তিনটা বিষয় অর্থাৎ সাধক, সাধন ও .সাধ্যবস্ত। ভক্তি সাধন 
কার্যে ভক্তির সাধক, সাধন ও সাধ্য তিনেরই যোগ্যতার প্রয়োজন আছে। 
পরমার্থ চেষ্টায় সাঁধন কার্য্যের তিনটা বিভাগ আছে। কর্ম সাধন, জ্ঞান সাধন 
ও ভক্তি সাঁধন। কর্ম সাধনে সাধক অত্যন্ত ফলকামী বা কর্তব্যনিষ্ঠ। ইহাতে 
কর্ই সাধন । নিষ্কাম বা সকাম হইয়! কর্ম কবিতে হয়। ইহাতে সাধ্য 
পরমেশ্বর ব। সর্বফলদাত। পুরুষ । জ্ঞান সাঁধনে সাধক চিস্তাময়, সাধনা চিন্তা, 
ও সাধ্য ব্রহ্ম অর্থাৎ ছুব্ধহ চিন্তার লক্ষ্যবস্ত। ভক্তি সাধনে সাধক প্রীতি 
ময় ও সাধ্যবস্ত ভগবাঞ। ষে সাধকের যে পথে রুচি সেই পথেই তাহার 
অধিকার। আমষঘা! ভক্তির সাধক, অতুএব পরমাত্মা বা ব্রন্মের সহিত 
আমাদের কোঁন কার্য নাই। ভগবানের সহিতই আমাদের কার্ধ্য। 
ইহাতে এরূপ বুবিবেন না যে পরমাত্মা, ব্রহ্ম ও ভগবান ইহারা ভিন্ন ভিন্ন 
তত্ব। সাধ্য বস্ত একই তত্ব। কেবল সাধন! ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ, 
পাঁন। ইহাতে এরূপও বুঝিবেন ন! যে ভগবানের নানা অবস্থা আঁছে। 
ভগবতত্ব একই পদার্থ ও শ্বতঃ অবস্থাশুন্ত । কিন্তু পরতঃ অর্থাৎ সাধকের 
অধিকার ভেদে ভিন্ন প্রকাশবিশিষ্ট ।* আপনি 'বিশেষরূপে ভাবিয়া দেঁখি- 
লেই এই কথাটা বুঝিতে পারিবেন । 
নরেন বাবু কহিলেন, বাবাজী মহাশয়, এই কথাটী আর একটু স্পষ্ট 
স্পষ্ট করিয্বা বলুন। আমি কিছু কিছু বুঝিতেছি বটে, কিন্তু শেষে গোল 
যোগ হইতেছে। 
বাবান্ধী কহিলেন, পরমাত্মা, ব্রহ্ম ও ভগবান ইহারা একই বস্তর 
হভ্তিশিধ তা মাত্রা ভগতের সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার কর্তী, সমস্ত জীবের 
নিয়া, শক্কিকপ! পরাঁৎপর ভাবকে পরমাত্মা বল! যাঁয়। পরমাত্মা ও 
পরমেশ্বর, একই ভাব। জীবের উচ্চ দৃষ্টি হইলেই পরমাত্বীর আবির্ভাব 
হয় বর্ষ ,লগতের অতি কোন 'অনির্বচনীয় ভাবকে ব্রহ্ম বলা যুক্স। 
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তরঙ্গ বিকারহীন এন্বং অবস্থা বিহীন । অথচ সমস্তই আঙ্ধাস্তর্ত। ইহাই 
জীবের দ্বিতীয় অরিকাঁরের ভাব। জীব ও জড় হইতে পৃথক, ন্বন্নপবিশিষ্ 
সর্ব শক্তিমান অডিস্তয কার্য সম্পাদক কোন শশবধর্য ও মাধুধ্যের পরাকাষ্ঠা 
রূপ পুরুষকে ভগবান বল! যায়। ত্রাহার শক্তিই পরমাত্মা রূপে এদ্গৎ 
প্রবিষ্ট ও ব্রক্মরূপে সর্বাতীত হইয়াও তিনি সর্বদা! বিগ্রহৰান ও 
লীলাবিশিষ্ট। 

নরেন বাবু বিশেষ গাঢ় রূপে চি্তা করিয়া কহিলেন, আমি আপনকার 
মতটা এক্ষণে উত্তমরূপে অনুভব করিয়াছি। দেখিতেছি যে এটী একটা 
সত্য--কেবল তর্কের সস্তান নহে। আমি অদ্য পরমানন্দ লাভ করিলাম । 
বৈষ্ণবতত্ব বড়ই উদার। সকল সম্প্রদায়ের মতকে ক্রোড়ে করিয়া 
স্বয়ং অধিকতর জ্তানালোকে শোভা পাইতেছে। 

আনন্দ বাবু কলিলেন, নরেন বাবু! বাবাজীর অমৃত নিস্থত হইতে 
থাকুক। আমি তাহা! কর্ণ কুহরে যত পান করিতেছি, ততই যেন কি একটা 
আনন্দ আসিয়া! আমাকে উন্মত্ত করিতেছে । 

নরেন বাবু কহিলেন অদ্য হইতে পরমাত্মা ও ব্রন্ধের নিকট বিদাত 
লইলাঁম। ভগ্ববীনই আমার হৃদয় সর্বস্ব হইলেন। ভাল ভগবান 
লইয়। সত্তষ্ট হই। 

বাবাজী কহিলেন আর কথা আছে। পূৃর্কেই বলিয়াছি যে ভগবান 
্বধর্য ও মাধুর্য্যময়। অতএব ভগবত সাধকের দ্বিবিধ। কেহ কেহ 
্রশ্বর্যবান ভগবানকে ভজন! করেন, কেহ কেহ মাধুর্যযময় ভগবানকে 
প্রীতি করেন। নরেন বাবু অূু্পনি কি টার সা সনি 
ভাল্প বাসেন। 

নরেন বাবু কহিলেন আমার এস্কলে কিছু সন্দেহ আছে। ভগবানকে 
রশবর্য্য চ্যুত করিলে তাহার ঈশ্বরত্ব কোথায় থাকিবে 1. কিন্তু মাধুর্য শব্দ 
শুনিলেই যেন আমার চিত্তকে পাগল করিতেছে, আমি কিছু বুঝিতে 
পুরি না। 

বাবাঙ্ী কহিলেন শ্রশ্্ধ্য ও মাধুর্য উভয় স্বতাবেই ভগবত্তা আছে। 
মাধুর্য উৎকট হইলে সমস্ত জগৎকে উন্মত্ত করে । 

নরেন বারুওদ্সানন্দ বাবু উভয়েই কহিলেন আমরা! মাধুরধ্যই ভাল খাসির 
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বাঁবা্জী কহিলেন তবে তৌসরা শ্বাভীবিক কৃষঃ ভক্ত । ভগবানের 





যা তৌবাবে বরে ভি সম উদিত উন র্‌ 

বাকী বাবাজীর খাঁকা নিস্কল হইতে পারে না বেন বাবু ও আনন্দ 
বার উতর তত্ব একটু গাড় ্রপে আঁবৌটিনা করিয়া বলিলেন, অদ্য হইতে 
আমর! ক্কফ্দাস হইলাম। যুরলীধারী নবঘন *কক্চন্দ্র আমাদের হৃদয়ে 
'সুখামীন হইলেন। 

বাবান্ী কহিলেন দেখ, কৃষ্ণতক্তি ব্যতীত আর মাধূর্য্য ভক্তের গতি 
কোঁথ।? প্রশবর্য্যভক্তগণ কি নির্ভয়ে নারায়ণচন্জরের প্রতি প্রীতি চেষ্টা 
সমুদয় দ্েখাঁইতে পারে। ভগবান যদি কষ্ট না হইতেন তবে কি 
আমাদের সখ্য রস, বাৎসল্য রস ও চরম রসরূপ মধুর রম আমরা তাহাকে 
অর্পণ করিতে পারিতাম। 

নয়েন বাঁবু ও আনন্দ বীবু বাঁবাঁজীর চরণরেণু মস্তকে লইয়া কৃতক্ৃত্য 
হইলেন। বলিলেন অদ্য হইতে আপনি আমাদিগকে ভক্তি রসামৃত 
লিন্কু শিক্ষা দেন। 

মন্লিক মহাশয় সঙ্গীদ্বয়ের রকম দেখিয়া বড়ই আব্লাদিত হইয়া! বলি- 
লেন, মহানুভব গুরুদেবের পক্ষে ইহা কিছু অসম্ভব নয়। 

বাবাজী কহিলেন তোনর। যদিও ইংরাঁজী বিদ্যা অনেক অজ্জন 
করির়াছ বটে, কিন্তু সংস্কৃত ভাব! অধ্যয়ন কর নাই। ভক্তিরসা মৃততির্র্ণ 

স্কৃত গ্রন্থ, তাহা শীঘ্র বুঝিতে পারিবে না। আপাততঃ শ্রীশ্রীচৈতন্য 
চরিতাম্ৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন কর। 

বাবাজীর' অন্গমতি মতে বাবাক্ধীর একজন চেল! একখানি সৈতসত 
চরিতাস্ত আনিয়! দিলেন। গ্রগ্রস্থ লইয়া আনন্দ বাবু ও নরেন বাবু ' 
একটা কুটারে বসির গাঁড়রূপে পাঠ করিতে লাঁগিলেন। যখন যে সন্দেহ 
হয় বাবাজীর নিকট বুঝিয়া লন। আনন্দ বাবু ও নরেন বাবু প্রতিজ্ঞা 
করিলেন যে, যে পর্ষ্যস্ত এ গ্রন্থ সমাপ্ত না হয় সে পর্যাত্ত প্র কুগ্জের বাহিরে 
'্বাইবেন ন1। 

..ক্ষানন্দ বাবু ও নরেন বাবু একটী কুটীরে ঘসিয়। পড়েন দ্বিতীত় 
কুট. 'আঙ্লিক মহাশয় কুস্তক অভ্যাস করেন। অনেক শ্রোতা আসিয়। 
'আনুব্‌ “বাধু ও নগ্বেন বায় নিকট বসিতেন। অনেকে মিলিয়া এক- 
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ভাঁনে সুর করিয়া টৈতন্য চরিতামৃতি পড়িতেন, তাহা শুনিতে অত্যন্ত 
মধুর বোঁধ হইত! 
এইরূপে প্রায় দশ দিবস বিগত হইলে ততীহাট্ু্দর উ গ্রন্থ শেষ হইজ। 
কএক স্থান পাঁঠ করিবার সময় তীহাঁদের প্রে্দাক্র গলি হইতোন্টিল। 
রা যাহ পারা লা 
প্রার্থনাঁটী গান করিতে করিতে নৃত্য করিতেন! 
গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর । 
হরি হরি বলিতে নয়নে বহে নীব ॥ 
আর কবে নিতাই চটঁদ করুণা করিবে 
বিষয় বাসন! মোর কবে তুচ্ছ হবে ॥ 
সংসার বাসনা ছাঁড়ি শুদ্ধ হবে মন। 
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন ॥ 
রূপ রঘুমাথ বলেকরিব আকুতি । 
কবে হাম বুঝব যুগল পিরীতি $ 
রূপ রঘুনাঁথ পদে সদা মোর আশ। 
প্রার্থনা করয়ে সদ নরোতম দাঁস। 
অনেকগুলি বৈষ্ণব বসিয়। নরেন বাবুর সুমিষ্ট পাঠ শ্রবণ করিতেন । 
এসুনাতন ও রূপের শিক্ষা এবং রামানন্দের সহিত মহা! প্রভুর কথোপকথনে 
যে সকল নিগুঢ় তর্বকথা! আছে, তদ্ধিষয়ে অনেক আলোচনা হইতে লা'গিল। 
চৈতন্য চরিতামৃত ছুইবার পঠিত হইলে ভক্তি রসামৃত সিন্ধুর পাঠ হুইতে 
লাগিল। বাবাজী অনেক স্থলে উপঞ্চেশ দিয় সুখী হইলেন। 
দ্একদিন নরেন বাবু ও আন্দবাবু বাবাজীর চরণে দণ্ডবত প্রণাম 
করিয়া কহিলেন প্রভো ! যদ্দি ক্ব্‌পা করিয়। শ্রীশ্রীহরিনাষ অর্পণ করেন 
তবে কৃতার্থ হই। বাবাজী বিলম্ব না করিয়া তাহাদিগকে ন্নাত ও ভক্তি 
ঘারা আজ দেখিয়া তাহাদদিগক্কে হরিনাম মহামন্ত্র অর্পণ করিলেন । ভীহার! 
নিরস্তর তুলপ্সী মালায় নাম জপ করিতে লাগিলেন। এক দিবস ভীঙি! 
জিজ্ঞীগা করিলেন প্রভো! আমরা কি তিলক মালা ধার করিব? 
তাহাতে বাবাজী কহিলেন যেমন রুটি হয় ভীহা কর, আহি ধাহা বিষয়ে 
কোন বিধান করি না। 
যঙ্দিও বাঁবাঁজী তদ্বিষয় ওধাসীষ্ট প্রকাশি করিঙগেন তথাপি উ্বঞ্*ব 
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বর্ণে উহাদের, মনে বৈষ্ণব বেশ ধারণের স্পৃহা জন্মিল। পরদিন 
প্রাতে মঞ্লিক্ক যহীশয় নরেন বাবু ও আনন্দ বাবুকে সমাল সতিলফ দেখিয়ঃ 
মনে যনে বলিলেন_-কৃষ্ণএক না করিতে পারেন । 
শসেই দিবস ক্মবধি আনন্দ বাবু ও নরেন বাবুর দাড়ী গ্ঁপ দূর হইল। 
ধ্বলাতি জুতা লুককাইতহইল। ভহ্থার সম্পূর্ণ রূপে গৃহী বৈষ্ণবের বেশ 
ধারণ করিলেন। 
সন্ধ্যাকালে নরেন বাবু ও আনন্ববাবু নরেন বাবুর 
গান করিতেছিলেন শুনিয়া বাাজী আহ্লাদ পুলকিত হই, 
কবে বৈষ্ণবের দয়া আমা প্রতি হবে। 
আমার বান্ধব বর্গ কৃষ্ণনাম লবে ॥ 
শুক যুক্তিবাদ হতে হইবে উদ্ধার । 
ব্রহ্ম ছাড়ি ক্ৃষ্ণে মতি হইবে সবার ॥ 
সকলের মুখে গুরু কৃষ্ণ নাম শুনি । 
আনন্দে নাচিব আমি করে হরিধবনি ॥ 
প্রভু গুরুদেব পদে প্রার্থনা আমার । 
মম সঙ্গীগণে প্রভু করহ উদ্ধার ॥ 
ষষ্ঠ প্রভা সমাপ্ত । 





সপ্তম প্রভা । 
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নরেন বাবু গত ব্বাত্রে ষে সুদীর্ঘ পত্র খানি লিখিয়াছিলেন, তাহা 
গ্রাভে ডাঁকঘরে পাঠাইলেন'। এ্ঁপত্র খানি প্রধান ব্রাহ্মাচার্ধ্যকে লিখেন ? 
"ভাঁছাঁতে ভক্তির উৎকর্ষ,ও যুক্কিবাদের বিকার বর্ণিত হয়। বিশেষতঃ 
'ীার স্বীয় মনের অবস্থা অত্যন্ত বিস্তৃত রূপে লিখিয়াছেন। আচার্য্য 
'মহাঁশয়কে কএকটা প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। 

'পজ প্রেরিত হইবার অন্ন্যবহিত পরেই একজন বৈষ্ণব পিক] প্রেম- 
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কুজের মহোৎসবে সকলকেই নিমন্ত্রণ করিলেন। আনার বাধার | 
মল্লিক মহাশয় ও নরেন বাবু--সকলেই যাইবার প্রতিজ্ঞা করিলেন 

বেল! দশ ঘটিকাঁর সময় সকলে পুজা আহ্িক, ও ভক্কিগ্রস্থ পাঠে দমান্ত 
করিয়া প্রেমকুঞ্জে যাত্রী করিলেন প্রেমকুঙজ অতিশয় পবিত্র শ্সন। 
অনেক গুলি মাধবী লতার কুঞ্জ-চার্রিদিকে প্রাচীর, প্রশস্ত প্রাঙ্গণ 
সম্মথেই শ্রীগৌরাক্গের ও শ্রীনিত্যাননের শ্রীমূর্তিদ়্ বিদ্লাজমান। বহুতরু 
বৈষ্ণবগণ তথায় কীর্তন করিতেছেন 

অভ্যাগত বৈষ্ুবগণ ক্রমশঃ আসিতে লাঁগিলেন। সকলেই প্রাঙ্গণে 
বসিয়া নানাবিধ বিষয়ে আঁলাঁপ করিতে লাঁগিলেন। 

কুঙ্জের এক প্রকো্ঠে বৈষ্ুবীগণের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে । সেখানে 
প্রেমভাঁবিনী নাম! জনৈক বৈষ্ণবী শ্রীচৈতন্টচরিতাঁমৃত পাঁঠ করিতেছিলেন। 
যদিও বৈষ্ণবীদিগের প্রকোষ্ঠ ভিন্ন ছিল তথাপি পুরুষ বৈষ্ণব দিগের' 
তথায় গমনাঁগমনের কোন নিষেধ ছিল না। 

নরেন বাধু আনন্দ বাবুকে কহিলেন, দেখুল্ ব্রাহ্মগণের আশ্রম ও 
বৈষ্ণবদিগের আশ্রমের ভেদ কিছু দেখিতে পাঁই না। ব্রীর্দিকার! যে 
রূপ গ্রন্থ পাঠ করেন এবং গীত গান্‌ তব্রপ এখানকার বৈষ্ণবীগণেও 
করিতেছেন। টৈষ্ণবদিগের- এবম্প্রকার ব্যবস্থা নূতন নহে, অতএব 
শ্রাঙ্গাচার্য্যের! বৈষুব ব্যবস্থা দেখিয়াই ব্রাঙ্গাশ্রমের বব্যস্থা করিয়াছেন 
নদেহ নাই।” 

নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে স্ত্রী প্রকোষ্ঠে , 
উপস্থিত হইলেন । দেখিলেন কৃষ্ণকিন্করীগণ সকলে ধূলির উপর উপবিঞ&। 
প্রেভাবিনী একটা ছোট আদনে তাহাদের মধ্যে আসীন হইয়া গ্রন্থ 
: গাঠ করিতেছেন । তাহার পরিধান এক খানি সাদী ধুতি। ললাটে 
দীর্ঘ উর্দপু্ড, ৷ গলাগ ক্ষুদ্র ক্ষত্র তুলসীর মাঁলী। পর্বাঙ্ছে হরিনাঁমের . 
ছাঁপ। নিকটে একটী পঞ্চপাত্র। চতুর্দিকে যে সমস্ত ভক্তমগডলী বলিক্সছেন 
উাহাঁদেরও সেই প্রকার বেশ এবং হত্তে হয়িনামের মালা। সকরেই 
চাতকের ন্যায় প্রেষভাবিনীর, মুখ পাঁনে চাহিয়া আছেন, প্রেমভাবিদী 
ধন স্বরে পড়িতেছেন, যথাঃ 

ফোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা খদি হুয়। 
তধে সেই জীব সাধুসঙ্গ করছ 
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সাধুসক্গ হতে হয় শ্রবণ কীর্তন । 
সাধন ভক্ক্যে হম সর্বানর্থ নিবর্তন ॥ 
অনর্থ নিবুত্বি হৈহল ভক্কিনিষ্ঠা হয়। 
নিষ্ঠা হইতে শ্রবণাদ্যের রুচি উপজয় ॥ 
রুচি হৈতে হয়'তবে আসক্তি প্রচুর । 
আসক্তি হইতে চিত্তে জন্মে রতির অস্থুর ॥ 
সেই রতি গাঢ় হইলে ধরে প্রেম নাম । 
সেই প্রেম প্রয়োজন সর্বানন্দধাঁম ॥ 
রসভাবিনী নামা একটী শ্রোত। অন্পনয়স্কা। তিনি জিজ্ঞাসা, করিলেন 
সখি, রতি কি বস্ত? ভাহাতে পাঠকত্রী কহিলেন, রতিই প্রেমের অন্কুর। 
রসভাবিনী ঈষদ্বাস্ত করিয়া পুনরাঁম জিজ্ঞাসা করিলেন; রতি কোথা 
থাকে এবং রূৃতি কাহার প্রতি কর্তব্য ? 
প্রেমভাবিনী পুরাতন বৈষ্ণবী। তিনি অনেকবার এ সব বিষয়ের 
আলোচনা! করিয়া সসুদাত্ তত্বের সিদ্ধাস্ত করিয়াছেন। রসভাঁবিনীর প্রশ্নে 
গ্ুলিত চিত্তে বলিতে লাগিলেন । প্রেমানন্দে তাঁহার নয়নযুগ হইতে বারি 
অনবরত বহিতে লাখিলঃ__ 
সখি, তোমাদের সাংসারিক বুদ্ধিকে পারমার্থিক বিষয়ে স্থান দিও 
না। লম্পটদিগ্রের নিকট বিষন্ন ব্যবহারে যে রতির কথা শুনিয়াছ তাহা! 
এরতি নয়। জড় দেহেতে যেরতি আছে সে রতি চিতানলে দগ্ধ হয় 
তোমার সহিত নিত্য রূপে থাকে না। পৃথিবীতে যে স্ত্রী পুরুষ ব্যবহার 
ঝা তাহা! অনি ভুচ্ছ, কেন নঞ্জ দেহের সুখ দেহের সহিত শেষ হয়। 
বীর বিনি--তিনি আত্মা, তাঁহার একটী নিত্য দেহ আছে। সেই নিত্য 
দ্নেহে সকল জীবই ভ্ত্রী এবং ভগবান শ্রীকুষ্চচন্দ্রই এক মাত্র পুরুষ। জড় 
দেহের চেষ্টা সকলকে, ক্রমশঃ খর্বিতি করিগ্না নিত্যদেহের চেষ্টাকে. বৃদ্ধি 
কৃর।, যেমত জড়ীয্ জী দেহের রতি উদৎ্কট ভাবে পুরুষের প্রতি ধাবিত 
কয, তব্রপ' নিত্য স্ত্রীদেহের অগ্রাকৃত রতি জীকষ্জের প্রতি ধাবিত কর। 
প্লিষয়ের প্রতি চিত্তের যে লালসা তাহাকেই রতি বলি। অপ্রান্কৃত 
স্দেহের যে স্বাভাবিক ক্ষণ লাবসা তাহাই ক্রীবের নিত্য রতি। সি, 
দই, রি যদি, দিত থাক্ষিত তাহা হুইলে ভুমি কেন সর্ধন্ব, মান, সম্ভ' 
গন্বিক্যাগ "গুর্ধক ত্রজবাদ শ্বীক্লার.করিবে+ রি একটী স্বাভাবিক বৃত্তি। 
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ভাহাঁর হেতু নাঁই। বিষয় দেখিলেই উত্তেজিত হুয়। গু্র্কেই বলিসম্বাছি 
রতি প্রেমের বীজ । শ্রবণ কীর্তন জলে (সই বীজকে 'স্কুরিত কর? 

বলিতে বলিছেে €প্রম্ভাবিনীর ভাবের উদয় হুইল। তিনি অক্কিরণ 
হইয়া, কোথা প্রাণবল্পক্ ! বজিয়! পড়িয়া লেন ! সকলে ব্যস্ত সমস্ত 
হইয়া ভাঁহাঁকে হরিনাম শুনাইতে লাগিলেন । এ 

নরেন বাবু, জানন্দবাধুফে বলিলেন, দ্বেখ কি বিশুদ্ধ প্রেম) যে যুর্খগপ 
বৈষ্বগণকে স্ত্রী লম্পট বকে তাহারা নিতাভ্ত ছর্ভাগা। বৈষ্ণব প্রেম যে 
কি পদার্থ তাহা বুঝিতে পারে না । 

এদিকে একটা শিক্ষা বাজিয়। উঠিলে সকল বৈষ্ণবগণ প্রাঙ্গণে একত্রিত 
হইলেন। অভ্যাঁগত বৈষ্ণব সকল প্রকে মহোৎসবের প্রসাদ সেবার 
বসিয়! গেলেন" গৃহী বৈষ্ণব সমূহ অগৃহীগণের সন্গানার্থ অপেক্ষা করিতে 
লাগিলেৰ। শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দাদি নামে একটী উচ্চধ্বনি উঠিল। 
“প্রেম সুখে বলিয়া সকলে প্রসাদ সেবা আরম্ভ করিলেন। শাকান্গ 
ভোজন কালে একজন বৈষ্ণব ছুপ্ধাছি শাক মুন্তখ দিয়া রোদন করিয়। 
কহিলেন, আহা ! কৃষ্ণচন্দ্র কত স্থথে এই শাঁক ভোজন করেন। আবখাঁকে 
এ শাঁকের ন্যায় মধুর দ্রব্য আর কিছুই বোঁধ হয় না। সকলে কৃষ্চ প্রসাদ 
ভোজন কালে গদগদচিত্তে শ্রীকুঞ্চের সুখ চিস্তা করিয়া সেবা করিতে লাগি 
এলেন সেবা সমাপ্ত হইলে প্রেম সুখে হবি ধ্বনি করিয়1 সকর্লে উঠিলেন । 

মহোৎসব কর্তা বৈষ্ণবদিগের পত্রাবশিষ্ট কিছু কিছু একত্র করিয়া 
রাখিলেন। আনন্দ বাবু যোগী বাঁবাজীকে তাহার হেতু জিক্তাসা করায়, 
বাবাজী কুহিলেন' প্র একত্রিত প্রসঞ্দের নাম “অধরা ছৃত্ত) | যিনি জাতি 
বুদ্ধি করিব শ্রী অধরাষৃত সেবনে পল্লাস্মু হন, তিনি ষমবুদ্ধি রহিত কপট: 
ব্যক্তি। তাহাকে বৈষধব মধ্যে গণনা! করা যাঁয় না। যে সকল লোক্ষেপ্প। 
জাত্যিভিমান করে, মহোত্ষবের অখরামৃতই তাহাদের পরীক্ষার স্কুল । 
বিশেষতঃ অভ্যাগগত বৈষ্ণব সকল সর্জা জাতি পতিত্র কৰিকাছেন। তীক্ছা- 
ঘুর হয় । আজিম ধু চইপে তত হয় | 

আব হা, ক: মাপ  লযেন কাকু অতি জকি হকার 
অগ্ধরামৃত সেব। করিলেন নন্েন বাধু কহিলেন মনিবদিগের সম্ডী 
প্রচার করিতে বৈষ্ণার ধর্দছি এক মাত বিশুদ্ধ ধুন্দ দোখিতেছি। আন্না 
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ধুমবদ্ধির অহষ্কার করেন বটে কিন্তু কার্ধ্যে তাহাদের উদারতা! নাই। এখন . 
ঝুঝিতেছি বে ধ্ চিসতা় সর্ব জীবকে সমান জ্ঞান করা আবশ্ক | সাংসারিক 
বিষয়ে আচার ও জন্মপ্রমে কিছু তারতম্য রাখা আর্ধ্যদিগের অভিমত । 
বখনস্পঙ্েখা যাইতেছে যে জাঁতি কেবল সাংসারিক ভারতম্য, তখন জাতি 
বিচারে যে দোষ ব্রাঙ্গেরা দেখাইক্সা থাকেন দে ফেবল বৈদেশিক ভ্রম মাত্র। 
আনন্দ বাবু ও মল্লিক মহাঁশক্ব উক্ত সিদ্ধান্তের অনুমোদন করিলেন । 

সকলের প্রসাদ সেব। হইয়া গেল। বৈষ্ণব সকল হরি বোল বলিতে 
বলিতে গিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন। কুপ্রের অধিকারী এক জন বৃদ্ধা 
বৈষ্বী। তিনি অনেক ন্সেহ প্রকাশ করিয়া আনন্দ বাবু, নরেন বাবু ও 
মঞ্্িক মহাঁশয়কে স্ত্রী প্রকোষ্ঠে লইয়া গিয়া বসাইলেন। তাহার মাতৃবৎ 
স্েহে যুদ্ধ হইয়া সকলেই প্রীত হইলেন । বুদ্ধ বৈষ্ণবী জিজ্ঞাস! করিলেন, 
তোমাদের নিবাস কোথ1? বোধ হয় কলিকাতায়, কেন না তোমাদের 
কথা কলিকাতার মত। 

মল্লিক মহাশয়, আৰ্রনদ বাবু ও নরেন বাবু আপন আপন পরিচয় 
দিলেন। 

নরেন বাবুর পরিচয় শুনিয়! প্রেমভাবিনী অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন আমাকে কি চিনিতে পার ? 

নরেন বাবু কহিলেন না | প্রেম্মভাবিনী কহিলেন, বল দেখি তোমার. 
পিসী কোথায় ? 

নরেন বাবু কহিলেন আমি যখন নিতান্ত শিশু তৃখন আমার পিসী 
কাশীধামে যাত্রা করেন, আর দেশে ফিরিয়া যান নাই।' তাহার আক্কৃতি 
আমার কিছু কিছু মনে পড়ে। ভিনি আমাকে ডাকাতের গল্প বলিয়া 
ঘুম পাঁড়াইতেন। 

প্রেমভাবিনী কহিলেন, আমি তোমার সেই পিসী ! সামি তোমাকে 
ছাড়িয়া বখন কাঁশীধামে ধাই তখন আমার বড়ই কষ্ট হইয়াছিল । কাশীতে 
আমি কিছুদিন ছিলাম, কিন্ত কাণীর সংসর্গ ভাল মকর দেখিয়া আমি বৃন্দাবঙে 
সি । "আঁ বিশ বৎসর হইল এই কুঞ্জে বাঁস করিতেছি । এখানে আসা 
পার্থ আমার বৈধ ধর্শে মতি হইসাছে। আমি বৈধ গ্রন্থ সকল পাঠ 
করি ট্রবং সাধুগ্রণের উপদেশ সকল শ্রবখ করিয়া! ক্রমশঃ একান্ত ভাবে 
হাসি শির করিশাছি।* এখানে আসা পর্যন্ত আঁমি আর তোমাদৈ্ষ 
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সম্াঠার ই নাই অথধা! কোন পজজ লিখি লাই। সমাচার 'শইর্তে “হইসে 
গাছে নংসার গর্তে পুনরায় পতিত হই, এই আশঙ্কায় এভ+বৎ নিস্তক্ধ 
ছিলাম। অদ্য তোমাকে দেধিয়া পর্যস্ত আমার মনে যেন এক প্রকার 
প্রফু্পতা হইতেছেন তোমার তিলক ম্ঁলা দেখিয়া আমি তোশ্বাকে 
আগনার বলিয়া মদে করিতে পারি নাই৷ আ'মনারূপিত্‌ কুলের সকলেই 
শক্তি মন্ত্রোপাসক। ভোমার কিরূপে বৈষ্বব চিন হইল তাহা বল। 

নরেন বাবু নিস বৃতাস্ত সমুদায় বলিলেন। প্রেমভাবিনী তাহ শ্রবণ 
করিয়া আনন্দে গদ গদ হইয়! আর কথ! বলিতে পারিলেন না। হে নন্দ 
তনয় !হে গোঁপীজনবল্লভ ! তুমি যাহাকে. ক্পা কর তাঁহাকে তুমি কি 
ছলে গ্রহণ কর তাহা কে বলিতে পারে এরই কথ! বলিয়া প্রেম: 
ভাবিনী ভূমে পতিতা হইলেন। তাহার সর্বাঙ্গে পুলক ও ঘর দৃষ্টি হইল। 
শরীরে কি এক প্রকার কম্প হইতে লাগিল । 

নরেন বাবু তখন মাতৃ স্নেহ সহকারে পিতৃস্বসাকে ছই হস্তে ধরিয়া 
উত্তোলন করিলেন। আনন্দ বাবু ও মল্লিক মহ&শয় তাহা দেখিয়। বুদ্ধি 
হীনপ্রায় হইলেন। রসভাবিনী, কৃষ্ণকাঙ্কালিনী, হরিরঙ্গিণী প্রস্ৃতি 
বৈষ্ণবীগণ তখন মধুরত্বরে কীর্তন করিতে করিতে প্রেমভাবিনীর পদ্ধধূলি 
সর্বাঙ্গে মৃক্ষণ করিতে লাগিলেন । বৃদ্ধা বৈষ্ণবী বলিলেন প্রেমতাবিনীর 
জীবন দার্থক, আহা! ব্রহ্মার ছুর্লভ প্রেম উহাতে প্রদীপ্ত হইয়াছে । 

অনেক ক্ষণ পরে প্রেমভাঁবিনীর জ্ঞান হইল। পুনরায় চক্ষু উন্নীলন 
করিয়া রোদন করিতে করিতে প্রেমভাবিনী বলিতে লাগিলেন 

নরেন! তুমি যে কএক দিবস খাক্ছ এক একবার আমাকে দেখ। দিও । 
তোমার গুরুদেবের চরণে তোমার ভক্তি দৃড়া হউক। গুরু কৃপা ব্যতীত 
কৃষ্ণ রুপা হয়.না। তুমি বখন বাটী যাইবে, ব্রজের কিছু রজঃ তোমার 
জননীর জন্য লইয় ষাঁইবে। 

নরেন বাবু কহিলেন পিসীম। ! হুমি বমি বাচী বাহিতে ইচ্ছা কর স্যাি 
বিশেষ যত্ব সহকারে শরইয়া যাইব । 

প্রে্সভাঁবিনী কহিলেন বাবা! ! আঁমি সকল, বিষয়ে উদাসীন হইযাছি। 
আমার জুখাদ্য, রুবস্্, সহ ও সুমিষ্ট আত্মীয় বর্গে আর পৃ নাই। 
একাস্ত চিতে কৃষ্ণ সেবাই আমার লালসা) তুমি যদি বৈষ্ব বধ্ধেরি 
আশ্রয় না লইতে ভোমার নিকটেও আমি পরিসর দিতাম ন1। কসরত? 
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জনই আমাবট মাতা পিত/ ক্রষ্ঃভন্ত জনই আমার বন্ধু ভ্বাতা। কৃষ্তই 
আমার এফ মাজত পতি। আমি 'কষ্খের সংসার ছাড়িক। কোথাও ষাইৰ 
মা। তোমরা ভাল থাক ও ফচ ভজন কর। 

হাগী ঘাবীজী এমত সময়ে তীহাদিগকে আহ্বান করিলেন। মল্লিক 
মহাঁশিক্ক;) নরেন বাবু ৫৩ এ্াানন্দবাঁবু বৃদ্ধী বৈষ্ণবী ও প্রেমভাঁবিনীকৈ 
দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়। বহিঃপ্রকোষ্ঠে গেলেন। 

বাঘাজী কহিলেন, দিবাবসান হইতেছে চল- আমর স্বীয় কুঙ্জে গমন 
করি? এই' ধলিক্বা চারি জনে চলিতে লাগিলেন । 

কিয়দ্দুর গধন করিলে দেখিলেন একটা কদম্ব কানন। তথায় কএকটা 
ব্রজ বালক বৃক্ষতলে রাঁখাঁল বেশে নৃত্য করিতেছে । নৃত্য কবিতে করিতে 
বসস্ত রাগে নিম্নলিখিত পদটা মৃহ্স্বরে গাঁন করিতেছিল। ূ 

অভিনব কুটল, গুচ্ছ সমুজ্জল, কুঞ্চিত কুস্তল ভার। প্রণয়ী জনে রত, 
চন্দন সহক্কত, চুর্ণিত বরঘনসাঁর ॥ ১ 

জয় জয় সুন্দর নর্শা' কুমার । সৌরভ সপ্ঘট, বৃদ্দীবনতট, বিহিত 
বসস্ত বিহার ॥২ 

অধরবিরাঁজিত, মন্ধতরশ্সিত, লোৌচিত নিজ পরিবাঁব। চুল দৃগঞ্চল, 
বচিত রসোচ্চল, বাঁধ মদন বিকার ॥ও 

ভূবন বিমোহন, মঞ্জুল নর্তন, তি বল্পিত মণি হাঁর। নিজ বল্পবজবু৮৮ 
স্ুহ্বৎ সনাতন, চিত্ত বিহরদবতার ॥৪ 

আনন্দ বাবু একটু অগ্রদর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বালক বৃন্দ 
তোমরা কি করিতেছ £ 

বাঁলফদের মধ্যে একজন সপ্মথে আসিয়া বলিল আমরা প্রণিধন , 
শ্রীকঞ্চের বসস্তোঁৎসবে মত আছি। 
আনন্দ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কিছু পয়স টি ? বাঁলকেরা 
উত্তর করিল শ্রীকর্ধের বন বিহারে পয়স! লাগে না। কিসপয়, বেণু, শৃঙ্গ, 
বেত্র, গোঁধন ও প্রণয়ী জন ইহারাই কৃষ্ণলীলার উপকরণ। মাধূর্্যই 
এক মাত্র কষ্চলালার ভাব । আমরা প্রশ্বর্ধ্য জানি না। "আমি সুবল 
উনি প্রীদীম, উনি 'বলদেব/ এই বেত, এ শৃ, এরই কদস্ব কানন, আমরা 
ধলেই কুঞ্চের প্রণর্ী জন । আঁমাঁদের কি অভাঁব? আপনার! প্রস্থান 
উন 'আমীবের সেবারঞজাধি বাঁ! 
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আনন্দ বাঁধু ও নপ্েন বাবু সেস্ান ত্যাঁগ করিয় অগ্রে গিগা বাবাজীকে 
জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বপিলেন ব্রজের ভাঁবের বিষত্ম কেন জিন্স কর, 
এখানে সকলেই ভাবুক এবং সমস্তই ভাবময়। বাঁলক প্রভৃতি ত চৈতন্থ/- 
বিশিষ্ট ,দেখ বৃক্ষ সকলও নম্র কন্দরে ক্ৃষ্খলীলায় যুগ্ধ হইয়াছে । পক্ষী সকল 
সময়ে সময়ে রাধাকৃ্ণ বলিয়! ডাঁকিতেছে । আহক! তাঁকিকগণের পক্ষে 
বৃন্দাবন একটী অদ্ভুত দর্শন । 
বলিতে বলিতে বাঁবাঁজীর ভাঁবোদুয় হইতে লাঁগিল। হা রাধে! হা 
বৃন্দাবনেশ্বরি ! বলিয়! বাবাজী স্পন্দহীন হইয়। উঠিলেন ! 
বাবাজীকে তদবস্থ দেখিয়া! আনন্দ বাধু ও নরেন বাঁবুও একটু মত্ত 
ভাঁবে হরি হরি বলিয়া নৃত্য করিতে লাঁগিলেন। আনন্দ বাঁবু বলিলেন 
কি আশ্চর্য ! ত্রান্ধাচার্যয মহাশয় এই সব ব্রজ বালককে পৌত্তলিক 
ধর্মের গর্ভত-হইতে উদ্ধার করিতে চাঁন! আমি হইলে তাহাকে লিখিতাঁম, 
বৈদ্যরাঁজ, আপনার রোগ আপনি শাস্তি কর। 
একটু পরে সকলেই পরমানন্দে নৃত্য করিতে কঁরিতে যোগী বাঁবাজীর 
কু্জে প্রবেশ করিলেন । 
প্রতি দিন ভক্তি শাস্ত্র পাঠ, তত্ববিষয়ে বিচার, হরিগুণ কীর্তন, তীর্থ 
পরিক্রমণ, মহাঁপ্রসাঁ সেবন, শ্লীমূর্তিদর্শন প্রভৃতি কাধ্য হইতে লাগিল। 
'্ব্রবুদের-বৈষ্ুব সঙ্গ ব্যতীত আর কিছু ভাঁললাগেন। কেহ তর্ক আরম্ভ 
করিলে তাহারা বলেন যে তকের্র কাঁল অতিবাহিত হইয়াছে, ত্রাঙ্ম 
ভ্রাতার! সাকার নিরাকার ধর্শীধর্ম লইয়া তর্ক করুন, আমরা.হরিরস পানে 
মুগ্ধ থাকি। যেখানে অবিদ্যাই পরম সুখ সেখানে বিদ্যার মুখে শতমুরখখী 
ৰ প্রদনি করি। | 
এই রূপে কএক সপ্তাহ অতিবাহিত হইল। 
সপ্তম প্রভা সমাগ্র । 


অষ্টম প্রভা । 
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একদিবস প্রাতে নরেনবাবু এক খানি দীর্ঘ পত্ধিক] পাঠ কারে 
করিতে আমলকী বৃক্ষের তলে বসিলেন। জীপ বাবু ও মল্লিক মহিন 


রী 
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ও.কএক জন বৈষ্ণব সেই স্থানে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। আনন্দ বাঁধু, 
জিজ্ঞাস! করিলেন, নরেন বাবুওপত্রথানি কে 'লিখিয়াছে। নরেন বাবু 
একটু শু মুখে কহিলেন ব্রাহ্ধাচাধ্য মহাশয়ের প্রত্যুত্তর পত্র আমি অদ্যই 
পাইজশস । আনন্দ বাবুর প্রার্থনা মতে নরেন এ পত্র খানি পড়িতে 
বাগিলেন 

ভ্রাতঃ ! তোমার পত্রখানি পাঠ করিয়া যারধর নাই অস্থ্খী হইয়াছি; 
কি জানি কাহার কুতর্কে পড়িয়া তুমি কতকণ্টে উপার্জিত জ্ঞান রত্বকে 
জলাপ্রলি দিতে বসিয়াছ। তোমার* কি মনে পড়েনা যে কত পরিশ্রম 
করিয়া! আমি তোমার কুসংস্কার সমুদাঁয় দূর করিয়াছিলাম। আবার কি- 
জন্তজ সেই সকল কুসংস্কারকে বরণ করিতেছ ? ক্রাক্ষপ্রধান প্রভূ ধিশ্ত 
বলিঘ়্াছেন যে ধর সংস্কার কার্য, সকল কার্য হইতে কঠিন। কুসংস্কার- 
ও লোঁককে শীত্র পরিত্যাগ করে না, কেন না! মানব জাতি সর্ধদই ভ্রম 
পরবশ। পবিত্র বিশুরও ভৃতবিশ্বাস ছাড়ে নাই। এতএব যতই শিক্ষণ! 
কর তোমাদেরও ভ্রম দুর হয় নাই। যদিও তোমার মনের গতি পরি 
বন্তিত হইয়াছে, তথ!পি আমার কর্তব্য যে তোমাকে স্ূপথে আনিতে 
চেষ্টা করি। অতএব তোমার প্রশ্ন গুলির এক একটা করিয় উত্তর 
দিতেছি; বিশেষ বিবেচন' পূর্বক অর্থানুসন্ধান ক্্্রিবে 

তুমি লিখিয়াছ যে মানবের প্রেম বৃত্তিই তক্তি। ভক্তি বলিয়া আর একটা , 
বৃত্তি আছে তাহ স্বীকার করনা । আমার বিবেচনায় তক্তি একটা স্বতন্ত্র 
বৃত্তি। মানব সকল নিতান্ত বিষয় পরবশ হওয়ায় সে বৃত্তির ব্যাখ্য। 
হইতে পারেন।। যখন পরমেশ্থরন্তক আমর পিত] বলিয়] সম্বোধন করি 
তখন বাহে পিতৃ ভক্তিরপ বৃত্তিটা কাধ্য করে। অন্তরে সেই ভৃমা পুক্রষের 
প্রতি কোন অনির্বচনীয় সন্বন্ধের লক্ষণ দেখায়। যখন তাহাকে সখা 
বলি তখন সামান্ত সখ্য রসের উদয় হয়; কিন্ত তাহার ভিতরে একটা 
পরমপুকরুষগত সন্ত্রম থাকে । ফল কথা ভক্তি বৃদ্ধির পরিচয় নাই। আমর! 
উদ্ধৃত হইলে তাহাকে চিনিতে পারিব। 

ভুমি লিখিয়াছ যে ত্রাঙ্গেরা অনেক সময় পরমেশ্বরের সৌন্দর্যের 
উল্লেখ করেন। যদি তাহার স্বরূপ নাই তবে সৌন্দর্য্য কোঁথাম্ম থাকে । 
'সরেন এইটা! কি যুক্তি? ছল করিয়! কৃষষমূন্তি বিশ্বাস করিবার পথ 
ক্িতেছ। আমরা যে নৌন্দধ্যের্ উল্লেখ করি দে কেবল ভাবগত 
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পুগ্ধতা মা? ভাবচক্ষে সে সৌন্দর্য্য দেখা যাঁয়, বাস্তবিষ্ক' ছা ৃ্$ষের 
সৌন্দর্য্য কিক্নপে সম্ভব হয় ? 

জাদ্নঠরনিরিনরুননূররানানার্গর ক 
যুক্তিকে বিদায় দিতে হয়া একথা কাজের কথা নয়; মানব যুক্তিরস্বলে 
অন্তান্ত জন্ত হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন যুক্তিকে দিসজ্জন দিলে পুনরায় 
ক্র জন্তর সহিত একা হইয়া পড়ে। ভাব ততদুর বাঁড়ুক যত দুর বাঁড়িলে 
যুক্তির সহিত বিরোধ না করে। যেখানে যুক্তির সহিত বিরেধধ হয় 
সেস্থলে ভাবকে পীড়া বলিয়া জানিবে। ভক্তি করিবার সময় সর্ধদ? 
যুক্তির আশ্রয় লইবে। পরমেশ্বরকে ভাঁবার্পণ করাই যে চরম কার্য্য 
তাহা নয়। সংসারে সন্তানাদি উৎপন্ন করিয়1 পরের প্রতি কর্তব্য সাধন 
করার নাম তাহার প্রিয় কার্ধ্য সাধন । বৈরাগী হইয়। ভাবাশ্রয় করিলে 
অবশ্ঠ অধঃপতন হইবে। তুমি থিয়োডোর পার্কারের পুস্তকগুলি বিশেষ 
যত্ন সহকারে পড়িয় দেখিবে। 

তুমি বলিয়াছ যে ত্রাঙ্গধর্ম যুক্তিবাদ, তাহ্ধ নহে। তুমিজান যে 
বিলাতে একেশ্বর বাদ ধর্ম ছুই প্রকার, অর্থাৎ 7059 (যুক্তিবাদী) ও 
[686 অর্থাৎ পরমেশ্বরে ভক্তিবাদী। যুক্তিবাদদীদিগকে 7961008178 
বলে। তাহারা পরমেশ্বক্ষ স্বীকার করে কিন্তু উপাসনা ল্বীকার করে 
না। ভক্তিবাঁদীরা উপাসনা স্বীকার করেন। ত্রার্গেরা তাহাদিগকে 
ভ্রাতা বলিয়া সম্বোধন করেন। মুসলমান ও শ্রীষ্টিয়ান ধর্মকে একেশ্বর 
বাদ বলা যায় নী । খ্রীষ্টিয়ানেরা পরমেশ্বর, যিশু ও ধর্মাত্আা তিনজনকে 
এক করিয়া মানেন। সে স্থলে তাহাঙ্কা কৈরপে শুদ্ধ একেশ্বর বাদী হইতে 
.পাঁঙ্রন? মুসলমানের যিশু বা ধর্্মীত্সা নাই বটে কিন্তু তাহাদের ষে 
সয়তান আছে সেও পরমেশ্বরের সমকক্ষ । বিশেষতঃ মহম্মদকে কতকট। 
দেবতা রূপে তাহারা স্বীকার করে। প্ররুত প্রস্তাবে তাহারা একেখর 
বাদী নহে, একেশ্বর বাদীরা সম্প্রদায় করেন নাই। তাহার গ্রন্থ লেখক। 
একেশ্বর ব্রান্মেরাই কেবল একেশ্বরৰাদীর সম্প্রদায় স্থির করিয়াছেন । 
এরমত অপূর্ব সম্প্রদ্দায় হইতে তোমরা কি জন্য পৌত্বলিক গর্ধে প্রবেশ 
করিতেছ বলিতে পারি ন|। ব্রান্মধর্মকে যুক্তিবাদ বলিলে আঁর কে 
ভক্তিবাদী হইবে? ব্রাহ্ধধর্ম্দে ভাবের স্বীকার আছে, কিন্তু ভাবকে দীর্া 
ছিশিছি মণ করাল ক্রেমশঃ ফকিজ বিরুদ্ধ ভইয়াঁ পন্ড ॥ 
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.নারেন তুমি ভাবুক দিগের কঙ্গ পরিত্যাগ করিয়। শীত্র কলিকাতায় 
আসিবে। খানে ফরে& আফিসে একটী কর্ম খালি আছে। আমি 
সাহেবের নিকট অ্বন্থরোধ কয়ায় তিনি তোমাকে প্র কর্ম দিতে স্বীকার 
হইয়া এক সপ্তাহের মধ্যে চবিয়া না আসিলে কনর পাইবেনা। 


তোমার হৃদয় ভ্রাতা 
শী 


্রাঙ্গাচার্যের পত্রধানি তথায় 81৫ বার পঠিত হইল। আনন্দ বাবু 
ও নরেন বিশেষ রূপে উল্লিখিত বিষয় গুলির আলোচনা করিলেন । শেষ 
স্থির হইল যে ব্রা্গাচার্্যের সমুদয় কথাই অকর্মপ্য । 

বাঁবাজীর নিকট জিজ্ঞাসা করায় তিনি কহিলেন, জীবের ভক্তি, বৃত্তি 
প্রেম বৃত্তি হইতে ভিন্ন নহে। আত্মার ধর্মই রাগ। গেই রাগ পরমেশ্বরে 
অর্পিত হুইলে ভক্তি বল যাঁয়, জড়ীয় বিষয়ে অর্পিত হইলে বিষয়াসক্ত হয় । 
বৃত্তি ছুই নয়, তক্তি রসামৃতসিন্ু গ্রন্থে যাহা পাঠ করিয়া তাহাই 
সত্য। যদি কোন সংশয় থাকে তবে একবার পণ্ডিত বাবাজীর নিকট 
জিজ্ঞাসা করিয়! সন্দেহ নিবৃত্তি কর। 

রাঙ্মাচার্ধ্য আর যে যে কথা লিখিয়াছেন সে সকল স্পষ্টই সম্প্রদায় পক্ষ 
পাত মাত্র, ইহা নরেন বাবু নিজেই সিদ্ধাস্ত করিলেন । সি 

সেই দ্বিবস সন্ধ্যার পূর্বেই নরেন বাবু, আনন্দ বাবু, মল্লিক মহাঁশয় ও 
বাবাজী সকলে একজে পণ্ডিত বাবাজীব্র নিকট গমন করিলেন । 

পণ্ডিত বাঁবাজীর মণ্ডপে প্রায় পঞ্চাশ জন সাধু বৈষ্ণব বসিয়! ছিলেম্ত ৷ . 
তন্মধ্যে হরিদাস ও প্রেমদাস পণ্ডিত বাঁবাজীর নিকটেই ছিলেন। যোগী 
বাবাজী ও তৎসঙ্গীগণকে দেখিয়া সকলেই আনন্দ ধ্বনি করিয়া আসিতে 
আক্তা হউক বলিলেন। তাহারা সচ্ছন্দে বৈষ্ণবগণকে দওবৎ করত তথায় 
বসিজেন। 

প্রেমদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবাজী ! আপনার সঙ্গী গুলির বেশ বদল 
হইয়াছে. দেখিতেছি। ঘোগী বাবাজী কহিলেন হা কৃষ্ণ উহা! দিগকে সম্পূর্ণ 
রূপে, 'অঙ্গীকার করিয়াছেন। আপনার! সকলে আশীর্বাদ করুন যেন 
 উ্ঠামুর কষ প্রেম সমদধ হয়? 
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সকল বৈষ্ণব এক বাক্যে কহিলেন, অবস্ত হইবে । আপনকার কৃপা 
ইইলে, কি না হয়. .. 
সকলে সুখাসীন হইলে যোগী বাবাজী পণ্ডিত বাবাজী বিনয়. পূর্বক 
কহিলেন, বাবাজী! ইঠার! কৃষ্ণ তক্ত হইয়াছেন এবং তর্ককে একক 
বিসঙ্জন দিয়াছেন। এক্ষণে আমি নিশ্চয় বুবিয়াছি ,যে .ইহ্থারা রসতত্বের 
অধিকার পাইয়াছেন। অদ্য আপনকার চরণে আসিয়া তদ্বিষয় বিস্তৃতরূপে 
শিক্ষা পাইবার আঁশা করেন 
পণ্ডিত বাবাজী রসতত্বের নাঁম গুনিবা মাত্র রসপুর্ণ হইয়1 সমস্ত বৈষ্ণব 
বর্গের নিকট অনুমতি গ্রহণ করিলেন। পরে সাষ্টাঙ্গে গৌরাঙ্গ চরণে প্রণি- 
পাত করিয়া ্রীভাগবত শক্ত সম্মুখে লইয়া তত্ব কথা আরস্ত করিলেন। 
“নিগম কল পতরোর্গলিতং ফলং, শুক মুখাদমৃত দ্রব্য সংযুতং। পিবত 
ভাগবত শ্বসমালয়ং, মুহুরহে! রসিক! ভূবিভাবুকা রঃ 
শ্রীমস্ভাগবত কর্তী কহিতেছেন সমস্ত নিগম শান্তর কলপতরু স্বরূপ 
সেই কল্প বৃক্ষের ফল শ্রীমভ্ভাগবত শাস্ত্র। ফল্টরী পর হইয়াছে। পকৃ 
ফল সমুদয় যেমত্ত শুকপক্ষী কর্তৃক নিপাঁতিত হয়, ভাগবত রূপ পন্ক ফল. 
শ্রীশুকদেব কর্তৃক পৃথিবীতে আনিত হইয়াছে । অন্তান্ত ফলের সহিত 
ইহার এই তারতম্য যে অপর ফলে খোঁস! ও অপটী থাঁকে তাহা ইহাতে নাই, 
যেহেতু ইহা সম্পূর্ণ রস মাত্র। জড়াতীত ব্রহ্ম চিন্তায় বৈকুষ্ঠ তত্বে লয় হয়। 
"ুক্ষংবরদ্ধ চিন্তায় লয় পর্ষ্যস্তই শেষ কিন্তু রসো। বৈ স ইত্যাদি শ্রুতি প্রতিপাদ্য 
পরমরসময় শ্রীরুষ্ণ চিন্তায় ষে লয় ভাঁব উদিত হয়, তাহাই ভাবুক জীবনের 
প্রারস্ত। অতএব. হে ভাবুক সকল ! কু ভাব রূপ লন লাভ করিয়া রস- 
তত্ব €সবা পূর্বক এই ভাগবত শান্তর রূপ রস ফলকে অনবরত পাঁন করিতে 
"থাক । ্‌ 
হে রসিক বৈষ্ণবুগণ.! রসই পরমার্থ।. অগতে বিষয়ী লোক যাহাক্কে: 
রস বলেন, আম! তাহাকে রস- বলি. না। দেখুন আলক্কারিক পণ্ডিতের! 
যেমত. বৃক্ষ রসকে রস বলেন না, যেহেতু তাহারা সাঁমান্ত- বৃক্ষ রস হইন্ে 
কোন উতক্ই মানদিক-রস্নকে.ব্যাখ্যা করেন, আমারাও তব্দরপ- জড় দেহ: ব1 
জড়ীয় মন সম্বন্ধের রদকে.রস.বলিব লা, কিন্ত আস্মাতে.যে-রস স্বভাব দ্বারা. 
অন্যস্ত্রিত আছে, তাহাকেই আমর! রঘ বলি তুলনা স্থলে আমরা কখন: 
খর্জর বা ইক্ষু রস ও ত্জ্জাত গুড়, শর্করা মিছ্রি গ্র ₹তির উল্লেখ কৰি; ঝঞ্চ 
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ঘা প্রান্ত নাঁকক নাগরিক ঘটিত রস সকলকে বর্ণন কারি, কিন্ত আমরা আরা 
সমূহ ও সমস্ত আত্মার আত েরীপ্কষ্ণ তনমাগত রসকেই একমাত্র বিষয় 
জানিয়। উর্দেশ করি। 
_ শইশুদ্ধ অবস্থায় মানবগণ শুদ্ধ আত্মস্বরূপ। সে আবস্থায় মন নাই। জড়ীয় 
শরীর নাই। যিনি মুদ্ধি অন্বেষণ করেন তিনি শ্রী অবস্থাকে অন্বেষণ করেন 
ইহাতে সন্দেহ নাই। জীব সকল তদবস্থ হইয় পর্রদ্ের সহিত যে প্রকৃতির 
অতীত ধামে সহবাস করেন, সেই ধামের নাম বৈকুঞ্ঠ। যে স্বরূপে জীবগণ 
তদবস্থ হন, সেই স্বরূপ প্রারুত দ্রব্যের অতীত বিশুদ্ধচিন্ময়। সেই অবস্থায় 
জীবের যে ব্রহ্ম সহবাস রূপ অধিশ্র স্থখ ভবি তাহাই রস। 
জড়বদ্ধ হইয়া জীব নিজ বৈকুঠ স্বরূপ হইতে বিচ্ছিন্ন হন নাই। বৈকুগ্ঠ 
স্বরূপ বদ্ধাবস্থায় জড়সঙ্গ ক্রমে জড় ধর্মের গ্লানি সংযুক্ত হইয়া মনোরূপে 
পরিণত হইয়াছে । তথাপি আত্ম ধর্মের বিচ্ছেদ হয় নাই। এখন জড়ীয় 
ভাবে আম্মার শ্রদ্ধা, আশা ও সুখ । স্বরূপের এরূপ অবস্থা হইলে, আত্ম 
ধর্ম যে রস তাহাঁও সুগ্ধ ছঃখ রূপ বিষয় সস্ভোগাদি পে বিকৃত হইয়া 
পড়িয়াছে। বিকার কাহাঁকে বলি? শুদ্ধ ধর্মের অপকৃতির নাম বিকার । 
বিকারেও সুতরাং শুদ্ধ ধর্ম অনুভূত হয়। বিষয় সম্ভোগাদি কাঁধ্যে যে 
রসের অনুভূতি হয় তাহাও আত্ম রসের অপরকৃতি। আত্মাতে যে রস 
ছিল তাহা অল্প পরিমাণে আত্ম প্রত্যয় দ্বারা অনুভূত হয়। যদিও বিকৃত ' 
রসকে তাহা হইতে সহজ বুদ্ধিতে অনায়াসে ভিন্ন করিয়া লওয়! যায় তথাপি 
নামোচ্চাঁরণ সময়েই ভিন্ন করিয়া! বুঝিবার জন্ত আত্মগত রসকে ভক্তি রস 
বল! হুইয়াছে। ভক্তি বৃত্তি ও বিষয়্প্রেম বৃত্তি পরস্পর স্বাধীন. তত্ব নহে। 
ঘিতীয়টী প্রথমটার প্রতিফলিত ভাব মাত্র । যুক্তিবাদীরা কিয়ৎ পরিমাণে 
আত্মরসকে উপলব্ধি করত ভ্রম বশতই ভক্তি বৃত্তি ও বিষয় প্রেম বৃত্তিকে 
পৃর্ঘক তত্ব বলিয়া মনে করেন। ধাহাঁরা কিছু মাত্র ভক্তি রসের পরিচয় 
পাইয়াছেন এবং উভয় বৃত্তির স্বরূপ আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা আর 
সেক্ধপ বিশ্বাস করেনা । 
পরব্রহ্ম' রদ অখণ্ড হইলেও অচিস্ত্য শক্তি ক্রমে বিচিত্র। ভাব ও 
রসের ভিন্নতা এই যে অনেকগুলি ভাব সমবেত হইলে রখোদয় হয়। 
ভাবুক ও. রসিক শবেরও তন্রপ ভিন্ন ভিন্ন অর্থ জানিবেন। ভাঁব এক 
একটা ছবিক্ক স্তার়। রস 'এক খানি চিত্রপট স্বরূপ যাহাতে অনেকগুলি 
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ছবি খাঁকে। যে কয়েকটা ভাব সমবেত ভ্ইয়া রসকে ব্উদিত করে, 
দেই সকল ভাঁবগুলির বিবরণ না করিলে রস শবের ব্যাখ্যা, হইতে 
পারেনা । 

ভাব সমষ্টি মিলিত হুইয়! রসত লাভ করে। সেই ভাব সন্ধার 
মধ্যে যে ভাব প্রধান রূপে কষার্ধ্য করিতে থাকে তাহার নাম স্থারী ভাব। 
অপর তিনটা ভাবের মধ্যে একটার নাম বিভাব, শ্রকটীর নাম অন্ুভাঁব 
এবং একটীর নাম সঞ্চারী ভাব। স্থায়ী ভাবই অন্য ভাৰ ত্রয়ের সাহাঁষ্যে 
স্বাদ্যত্ব লাভ করিয়। রস হইয়া! পড়ে । 

রসতত্ব সমুদ্র বিশেষ তাহার এক বিন্দ'র বিন্,,ও আমি আস্বাদন 
করিতে পাঁরি নাই। আমি মিতাস্ত সামান্ত ব্যক্তি, আপনাদিগকে রস. 
বিষয়ে শিক্ষ! দেই এমত আঁমাঁর ক্ষমতা নাই।, প্রভু গৌরাঙ্গদেব যাহাশিক্ষা 
দিয়াছেন, তাহাই তোত পক্ষীর ন্যায় আমি বলিতেছি। 

আর এক প্রকার ব্যাখ্যার দ্বারা আমি রস তত্ব বুঝাইবার চেষ্টা 
করিতেছি । রস তিন প্রকার অর্থাৎ বৈকুগ্ঠ রস স্বর্গীয় রস এবং পার্থিব 
রস। পার্থিব রস মিষ্টা্দি ড়বিধ। সেই রস পার্থিব ইক্ষু খর্জদুরাদিতে 
পাওয়া যায়। স্বর্গীয় রস মানসিক ভাব নিচয়ে দৃষ্ট হয়। তাহাঁতেই 
জীব ও জীবের মধ্যে নায়ক নায়িকাত্ব স্থাপিত হইয়া রসোভ্ভাবিত হয়। 
বৈকুগ্ঠ রর কেবল আত্মাতেই লক্ষিত হইবে। বদ্ধজীবে সে রস উদ্দিত 
হইলেও আত্মা ব্যতীত আর কুত্রাপি তাহার স্থিতি নাই। আত্মাতে 
রসের প্রাচুর্ধ্য হইলে মন পর্য্যস্ত তাহীর ঢেউ লাগে। ঢেউ মনকে 
অতিক্রম করত সাধক শরীরে ব্যাপ্ত হস্কু। তখনই পরস্পর রসের পরিচয় । 
বৈক্ুঠ রসে শ্রীক্কষ্চচন্্রই এক মাত্র নায়ক। এক বৈকুষ্ঠ সই ফলিত 
হইয়] স্বর্গীয় যানস রসরূপে পরিণত । পুনশ্চ প্রতি ফলিত হইয়! পার্থিব 
রস হইয়াছে । তজ্জন্য ত্রিবিধ রসেরই বিধান, প্রক্রিয়া! ও স্বরূপ একই 
প্রকার। বৈকু্ রদই বৈষবের জীবন। অন্য হুই প্রকার রস.বৈকুষ্ 
রসোঁদ্দেশ না হইলে নিতান্ত ত্বণিত ও অশ্রন্ধের। নীচ প্রবৃত্তি পরবশ 
লোকেরাই দ্বর্গীয় ও পার্থিব রসে মুগ্ধ হন। বৈষ্ণবগণ বিশেষ সতর্কত। 
সহকারে স্বর্গীয় ও পার্থিব রসকে পরিত্যাগ পুর্ব্বক বৈকুঠ রসের আলোচন! 
করিয়া থাকেন। | ূ 

রস খলিলেই তাহাতে স্থারী ভাব, বিভব, অন্কৃতালি ও সঞ্চারী-গটাব 
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রূপ ভাব চতুষয় লক্ষিত' হইবে। পার্থিব রদের উদাহরণ দেখুন । মিষ্ট 
ধসের অরবির্ভাব কালে' কয়টা ভাঁবের স্থিতি আছে। আদৌ মিষ্ট রসের 
প্রতি রতিই তাহাতে স্থায়ীভাব। সেই রতির পাত্রই তাহার বিভাঁব। 
পাজশদিবিধ অর্থাৎ আশ্রয় ও বিষয়। মিষ্টের প্রতি রতি যাহাতে আছে 
তাহাই অর্থাৎ মানঝু রসনাই সেই রতির আশ্রয়। সেই রতি যাহায় প্রাতি 
ধাধিত হইতেছে তাহাই অর্থাৎ গুড়ই তাহার বিষয়। বিষয়ে যে সকল 
প্রলোভন গুণ আছে সেই সকলই এ রতির উদ্দীপন। মিষ্টের প্রতি 
যখন রতির উদয় হয় তখন তাহার যেকিছু লক্ষণ প্রকাশ হয় সেই 
সমুদায়ই এ রতির অনুভাব। সেই রতি পুষ্টি করিবার জন্ত আর যে যে 
হর্ষ ইত্যাদি ভাঁৰ হয় তাহাই সঞ্চারী ভাব। এই সমস্ত ভাবের সাহায্যে 
মিষ্ট রতি যখন স্বাদ্যত্ব লাঁভ করে তখনই মিষ্ট রস হয়। 

স্বর্গীয় ব্রসেরও উদাহরণ দেখুন? পার্থিব রস অপেক্ষ! স্বর্গীয় রস 
অধিকতর বিস্তীর্ণ ও উদার, যেহেতু ইহাতে জড় অপেক্ষা সুশ্স তত্ব আছে। 
নায়ক নায়িকার বতিষ্ঈ দেখুন বা পিতা পুভেব রতিই দেখুন বা প্রভু 
দাষের রতিই দেখুন অধবা সখার্দিগের রতিই দেখুন সকল রতিতেই 
রতি স্থাঁয়ীভাব থাকিয়। অন্যান্য ভাঁব ত্রয়ের সাহায্যে রস হইয়া উঠে। 

যেমন পার্থিব রস হইতে স্বর্গীয় রস বিস্তীর্ণ ও উদার, তন্দরপন্বরাঁয় 
রস অপেক্ষা বৈকুণ রস অনন্ত গুণে বিস্তীর্ণ ও উদ্ার। পার্থিব রূসে 
কেবল একটা মাত্র সম্বন্ধ অর্থাৎ ভোগ্য ভোক্ত সম্বন্ধ! ব্বর্গায় রসে চারিটা 
সন্বন্ধ অর্থাৎ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। কিন্তু স্বর্গীয় রসে, রসের 
অন্যায় গতি এবং অনুপযুক্ত বিষয় ।ঞ্তজ্জন্যই স্বগগাঁয় রস নিত্য হইতে পরে “ 
না। বৈকুণ্ঠ রসে সন্বন্ধ পাঁচটী অর্থাৎ শান্ত, দান্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর । 
উভয় রসই আত্ম-সন্বন্ধী, পার্থিব সম্বন্ধী। এজন্য সম্বন্ধ ভাঁব উভয় রসেই 
এক প্রকার । কেবল উভয় রসের মধ্যে ভিন্নতা এই যে খৈকুগ্ঠ রসের 
সমস্ত উপকরণই নিত্য ও অথগ্ড পরব্রহ্ম ভাবিত। অতএব শ্রী রসের 
নিত্য স্থিতি লক্ষিত হইয়াছে। স্বর্গীয় রসের সমস্ত উপকরণ অনিত্য 
তব এ রস সিদ্ধ নয়।. সুতরাং অল্পকাঁলস্থায়ী,চুলজ্জাফর এবং তুচ্ছ 
স্লযুক্ত । 

সাধারণতঃ ভ্রিবিধ রসের সম্বন্ধ দেখাইলাম। এখন কেবল হাত 
বৈষ্কু$ রস সগ্ষড়ে যাহা বলিকে পারি তাহাই বলিব। এ 
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আঁমরাঁ সময়ে সময়েঘুক্তি বাঁদীদিগের নিকট শুনিতে পাই যে বৈকুষ্ঠ- 
রস বাস্তবিক নহে, কিন্ত কাল্পনিক। ইহাতে যুক্তি নাই; দ্বেহেতু যুক্তি 
বৈকুষ্ঠতত্বে প্রবেশ করিতে পারে না। ঘিনি বৈকুগ্ধ রসের আস্বাদন 
ন1 করিয়াছেন তাঁহাকে সে তত্ব কখনই বুঝাইতে পারিবেন নাঁ। জজ্এব 
ধাহাদের সৌভাগ্য উদিত হইয়াছে তাঁহারা যুক্তিকাদকে এবস্িধ বিষয়ে 
স্থান দিবেন না। সাধু সঙ্গে আস্বাদন করিয়া রসতত্ব জন্ুুভব করুন । 

অদ্য রাত্রি অধিক হইয়াছে। কল্য পুনরায় এবিষয়ে যথাসাধ্য ঘত্ত 
পাইব। আপনারা বৈষ্ণব, অতএব এসব বিষয়ে সকলই জানেন । স্ক্মাকে 
অনুমতি করিয়াছেন বলিয়া আমি বলিতেছি | 

বাবাজী নিস্তব্ধ হইলে সভা ভঙ্গ হইল। নরেন বাবু ও আনন্দ বাঁবু 
অবাক হইয়া শ্রুতবিষয় আলোচন! করিতে করিতে চলিলেন। 


অষ্টম প্রভ।1 সমাশ্র। 
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যাহা পত্ডিত বাঁবাজীর মুখহইতে শুনিয়াছিলেন দেই সকল বিষক্ষ বিশেষ- 
রূপগ্রচস্তা করিতে কয়িতে নরেন বাবু ওআনন্দ বাবুর নিদ্রা হইল, ন!। 
মল্লিক মহাঁশয় অন্ত কুটীরে কুস্তক অভ্যাস করিতেছিলেন, বাঁবাঁজী ক্কপা- 
পূর্বক তাহাকে তৎশিক্ষবর সাহাধ্য প্রদান করিতেছিলেন। আনন্দ বাবু 
ও নরেন বাবু পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিলেন । 

নরেন বাবু বলিলেন, আনন্দ বাবু ! ব্রাঙ্গাচার্ধ্য মহাশয় বলিয়াছেন যে 
ভক্তিবৃত্তি ব্ক্ব-প্রেমবৃত্তি হইতে একটী পৃথক. বৃত্বিতাহ! আমি আর ফোন 
মতেই বিশ্বাস করিতে পান্বিনা। পণ্ডিত বাবাজী যাহা আক্কা করিয়াছেন 
তাহাই সম্পূর্ণ দ্বপে মনে লাগে। বন্ধ হইয়া মানবের যে এফটী ভিন্ন কৃতি 
হইয়াছে এমত বোধ হয় না। খাড়া রিরারাদার (যাহা হ্ক্ত অব্ত্ায় 
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কার্য্য করে) তাহাই বন্ধধবস্থায় মানস ধর্ম রূপে কার্ধ্য করিতেছ্ছে। সুতরাং ' 
আত্মগত ্বহরাগই ঈশ্বরবহি্ম,খতা! লাঁত করিয়া বিষয়ান্থরাগ রূপে কার্ষ্য 
করিতেছে । সাংসারিক ব্যবহারে যে দ্বাস্,সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার বস 
দেঞ্জিকছি, সেই সম্বন্ধগত রূসই বৈকুগ্ঠরসের বিকার ' এরূপ নিশ্চিত হই- 
তেছে। বীহারা স্বর্থীমু ভাবে সংসারে পুণ্যবান রূপে আঅবস্থিতি করেন, 
তাহাদের চরিত্রকে সকলেই প্রশংসা করেন যিনি দাস হইয়া! অকৃত্রিম 
প্রভূ ভক্তি প্রকাঁশ করেন, প্রতৃর মঙ্গলেই ত্তাহাঁর মঙ্গল এরূপ জানেন; 
, ঘিনিটিনথা হইয়। সখার সুখে সখী ও সখার ছুঃখে ছুঃখী হন, যিনি পুত্র হইয়া 
পিতৃসেবাঁয় জীবন পর্য্্ত বায় করিতে প্রস্তুত হন, এবং ধিনিপত়্ী হইয়া 
পতির স্ুখবুদ্ধির জন্য মরণ পর্য্যন্ত স্বীকাঁর করেন--সেই ধার্শিক ব্যক্তিকে 
সকলেই শ্বর্গীয় আত্মা বলিয়া সন্মান করেন। অতএব সাঁংসারি সম্বন্ধ 
ঘটিত রসকে পশ্ডিত বাঁবাঁজী যে স্বর্গীয় রস বলিয়া উক্তি করিয়াছেন তাহ! 
সম্পূর্ণ রূপে বৈজ্ঞানিক ও যুক্তি সঙ্গত । আমরা অনেক সন্মানিত গ্রন্থে 
পাঠ করিয়াছি যে কোন্ত স্ত্রী নিতান্ত পতিভক্ত হইয়! হৃদয়নাথের জন্য 
প্রাণ পধ্যস্ত বিসঙ্জন দিয়াছেন । তাঁহার চরিত্র পাঠ করিতে গেলে 
তাঁহার প্রতি কতদূর ভক্তির উদয় হয়। স্ত্রী ও পুরুষের সম্বন্ধ দৈহিক | 
দেহ নাশ হইলে পরস্পরের প্রেম আর কোথা থাকিবে? এক আত্মা 
স্ত্রীও অপর আত্মা পুক্রষ এরূপ নিত্য ভাবে আছে এমত বোধ হয় না, 
যেহেতু স্্রীত্ব ও পুরুষত্ব কেবল শরীরগত ভেদ মাত্র, আত্মগত নয়। 
সে স্থলে মরণ পর্য্যস্ত স্ত্রী পুরুষের প্রেম খাকিত পারে । যদি বৈদাস্তিক 
দিগের স্তাঁয় জন্মাস্তর ব1 স্বর্গবাস শুীকার করা যায় এবং সেই অরস্থায় 
প্র অকৃত্রিম প্রেমের চরিতার্থতা লাভ হয় এক্প বিশ্বাস কর! যাঁয়, তগ্তাঁপি 
সম্পূর্ণ মোক্ষাবস্থাক্স স্ত্রী পুক্রষের প্রেম অবস্থিতি করিতে পাঁরে না। অত- 
এৰ পণ্ডিত বাবাঁজী যে প্র প্রেমকে অনিত্য ঘপিয়াছেন তাহা নিশ্চয় 
১০৯১8848778 | 

0 বৈকুঞ্ঠ প্রেম যে নিত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রেম জগতের সমস্ত 
 বস্ত'অপেক্ষা উপাদেয় ইহা নিতান্ত ছুর্ভাগাগণও, শ্বীকার করেন।.'কম্টী 
শ্রন্ৃতি 'শুফ তার্কিকগণেও প্রেমকে সর্ববানন্দ ধাম বলিয়া স্বীকার করিয়া- 
: উন |; “দান্ত, সথ্য ও বাৎসল্য প্রেম অপেক্ষা যে মধুর প্রেষ অধিক উচ্চতর 
| তাই শ্রমের স্বতাব দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। যদি বৈকুষ্ঠ প্রেম 
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বলিয়া কোঁন 'অতি ঢমতকাঁর প্রেম না! থাকিত, তাহা হুইলে প্রেমের 
নিত্যতা হইত ন1!। সেই প্রেমই আত্মান্বরূপ জীবের যে চরম নি 
হইবে ইহাতে সন্দেহ কি ? 

আনন্দ বাঁক বাবাজী উপদিষ্ট বৈকুষ্ঠ - প্রেমই নর. একমাত্র 
উদ্দেশ্ঠ। স্বর্গীয় প্রেম কখনই জীবনের উদ্দেস্ট হুইতে পারে না। কেন 
না তাহার শেষ আছে। পার্থিব প্রেম ত নয়ই। 

ত্রাহ্মাচা্য মহাশয় বলিয়াছেন যে ভাব যদিও উত্কৃষ্ট তথাপি যুক্তির 
অনুগত হইয়1 ন| থাঁকিলে ভাব কদর্ধ্য হইবে। দেখুন দেখি আঁচার্ধ্য 
মহাশয়ের কতদূর ভ্রম। ভক্তি যদি ভাঁররূপিণী হয় তবে সে কেন 
অন্ধ ও থঞ্জ যুক্তির বশীভূত হইবে? ভাঁব বৈকুষ্ঠ প্রতি ধাবিত হইলে 
যুক্তি 'তাহাকে অবশ্ত পার্থিব জগতে আবদ্ধ রাখিতে চেষ্ট1। করিবে । যুক্তিকে 
সে সময় রাখিতে গেলে কিরূপে বৈকুগ্ঠ দর্শন সম্ভব হইবে? আনন্দ 
বাবু! বৈকুগ্ঠ বিষয়ে যুক্তি, যুক্তি করিয়ানিরন্ত হয় । ব্রাহ্গাচার্্য বলিয়াছেন 
যে ষখন ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করাঞ্যাঁয় তখন বাঁৎসল্য ভক্তি 
আসে বটে; কিন্তু তাহার অন্তরে ভূমাপুরুষের প্রতি কোন অনির্বচনীদ্ক 
ভাবোদয় হয়--যাহাকে ভক্তি বৃত্তি বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। 
আনন্দ বাবু! আচার্য এরূপ অন্ধ যুক্তি কেন ভাল বাসেন বলিতে পারি না! 
পিতৃ ভক্তিন্ূপ বৃত্তিকেই কেন ভক্তি বৃত্তি-বলি না? পার্থিব পিতায় নিযুক্ত 
হইলে গ্রী বৃত্তি স্বর্গীয় রদগত বৃত্তি হয়। পরম পুরুষে নিয়োজিত হইলে 
উহা বৈকুষ্ঠরসের বাঁৎসল্য সন্বন্ধগত ভক্তি বৃত্তি হয়--ইহ1 বিশ্বাস করিলে 
সমস্তই চরিতার্থ হয়। আর ভূঙ্জপুরুষ অর্থে প্রশ্বর্ধযময় ভগবানকে 
বুঝঙ্জয়। সম্বন্ধ দৃঢ় করিলে এ ত্রশ্বর্্য অবশ্য লুক্কাঁয়িত হুইবৈ এবং মাঁধুর্য্ের 
উদয় হইবে। ফল কথা জীবের ন্বভাবসিদ্ধ বৈকু্ঠ রতি হইতে বাৎসল্য 
সখ্য প্রভৃতি সন্বন্ধগত বৃত্তি কৃষ্ণে প্রয়ৌোজিত হয়। তাহ! যখন আঁচীর্ধ্য 
মহাশয় একটু বোধ করেন তখন খ্রশ্বর্ধ্য চিন্তা আসিয়া! অন্ত কোন অস্ফ,ট 
রসকে লক্ষা করায় | সে রসটী বাবাজী উপদিষ্ট বৈকুগগত শাড্ রস 
মাত্র। আচার্য্য মহাশয়ের সিদ্ধান্ত পড়িয়া তাহাকে, ুর্ভাগ। বলিয়! বোঁধ। 
হইতেছে। বাৎসল্য ও সখ্য রস অপেক্ষা যখন তাহার শীস্ত রস ভাল 
লাগে তখন তাহার -বৈবু$ তত্বে উন্নতি ফিরূপে হইবে তাহা বুঝিতে 
পারিনা । 
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“আনন্দ বাঁন্ু যুক্তিবাদীরা। যতই দ্বণা করুক না কেন আমি বৈকুষ্ঠ 
রম গত শৃষ্বার সম্বন্ধে মাধুর্যাময্ ভগবানকে উপাঁসনা করিতে স্পৃহা? করি। 
আপনকার কি ভাব? 

গ্জধনন্দ বাবু বলিলেন, নরেন, তুমি যাহ! যাহা বলিজ্জা তাহা কহিন্ধর 
তুল্য মূল্যবান ও আক্ষুরণীয়, আমিও শৃার রসের পিপাসাঁয় পীড়িত 
হুইতেছি। 

এইরূপ কথোপকথনে রাত্রি প্রভাত হইক্নাঁ গেল+ নিয়মিতরপ কার্ধ্য 
সকলে দিবসও প্রায় যাপিত হইল । 
দিবা অবসান সময়ে পূর্ব দিবসের ন্যায় সকলেই পণ্ডিত বাবাজীর 
_ মণ্ডপে উপস্থিত হইলেন । হরিদাস বাবাজী বিনীত ভাবে পূর্ব রাত্রের 
তা জার রর রা দা পাটির 
লাগিলেন, - 

প্রভু গৌরাঙ্গ দেবের পার্ধদ প্রা গোস্বামী মহোদয় শ্রীভত্তিঃ 
রসাঁমৃতসিম্ধু ও শ্রীউজ্জন্কনীলমণি" গ্রশ্থদ্বয় রচনা করিয়া! বৈকুগ্ঠ রসকে 
সম্পূর্ণনূপে জগতে শিক্ষা দিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিলেই বিস্তীর্ণ 
রূপে রসতত্ব অবগত হওয়া যায়। গ্রন্থ সুদীর্ঘ হইলে মন্দপ্রজ্ঞ পুরুষ 
দিগের পক্ষে গ্রন্থ তাঁৎপর্য্য সহসা! সংগ্রহ কর! কঠিন হয়। গ্রন্থের বাহুল্য 
প্রযুক্ত অনেকেই সংক্ষেপে শ্রী তত্ব শুনিতে ইচ্ছা করেন। শ্রী তত্বে সমস্ত 
বিষয় আন্রুপূর্ব্বিক বর্ণন করিতে আমি সাহস করি না। অতি সংক্ষেপ- 
রূপে প্র তত্বের স্থল বিষয় গুলি বলিতেছি। অপার রসসাগর বর্ণন 
করিতে আমার যে দত্ত উদিত হয; তাহা অদোষদর্শী বৈষ্ণবগণঃঅবশ্থ 
ক্ষমা করিবেন। আমি বৈষ্ণবদাস, বৈষ্ণবগণের অন্ুষতি প্রতিপাননই 
আমার জীবনের প্রধান কার্য । 

: বৈকুষ্ঠরস নিত্য, অনাদি ও অন্স্ত। উপনিষদগণ পরব্রহ্কে স্থলে স্থলে 
 নির্ধিশেষ বলিয়াছেন। সে সকল স্থলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে জড় জগতে 
_ জলীয় পরসাণু, বায়বীয়পরমাণু, তৈজস পরমাণু ইহারা যে জড়ীয় বিশেষ 
১০ দ্বারা পার্থক্য, লাভ করিয়াছে 'সেরূপ জড়ীয় বিশেষ বৈকুণ্ঠে নাই। 
বৈর্ঠে যে বিশেষ নাই এরূপ ফোঁন বৈদিক শাস্ত্রে উপদিষ্ট হয় নাই। 
| অণ্তিত্ব ও বিশেষ ইহার! যুগপৎ সর্বত্র অবস্থান করে। যাহা কিছু আছে, 
তাহির একটী বিশেষ ধর্শ আছে, যন্বারা সে বন্ধ অন্ত বস্ত হইতে স্বতঃ 
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ভিন্ন হইতে পারে। বিশেষ নাই, তবে বস্তর অস্তিত্ব নাই বলিলেও হয়। 
পরক্রহ্ম নির্ববিশেষ হইলে স্ষ্ট বস্ত হইতে বাঁ প্রপঞ্চ হইতে কিন্ঠুপে পৃথক্‌ 
হইতে পারিতেন ? যদি স্থষ্ট বস্ত হইতে তাহারে পৃক্থ বলিতে না পাকি, 
তবে স্থপ্টিকর্তা ও-জগৎ এক হুইয়। যায়! আশা, ভরসা, ভয়, তর্ক ও 
প্রকার জ্ঞান নান্তিত্বে পর্যবসিত হইয়া পড়ে। 

জগৎ হইতে বৈকুণ্ঠকে ভিন্ন করিতে একটী বিশেষের প্রয়োজন । 
বৈকুষ্ঠ অখণ্ড তত্ব হইলেও পাঁরমেশ্বরী বিশেষ দ্বারা বিচিত্র । বৈকু্ চিন্ময়-_ 
প্রকৃতির অতীত-। নির্ববিশেষ ব্রহ্ম বলিলে বৈকুণ্ঠের আবরণ দেশকে বুঝায়, 
কেনন! যেখানে জড়ীয় বিশেষ সমাপ্ত হইল সেখানে বৈকুষ্ঠ বিশেষের আর- 
সতের পুর্বেই একটী বিশেষাভাব রূপ্ধ বিভাজক সীম! লক্ষিত ছয়। 

বৈকুণ্ঠে পরমত্রন্ম ও জীব .নিচয় অবস্থিতি করেন। সেস্থলে বিশেষ 
দ্বারা ভগবৎ স্বব্ধূপ নিত্য প্রতিষ্ঠিত ও জীবগণেব্র চিন্ময় সিদ্ধ দেহ নিত্য 
ব্যবস্থিত ৷ 'বিশেষই তথায় এক জীবকে অন্ত জীবের সহিত এক হইতে 
দেয় না, এবং জীব সমূহকে ভগবান্ে মিলিত করিয়& এক হইতে অবসর দেয় 
না। বিশেষ দ্বারা পরস্পরের ভিন্নতা, অবস্থান ও জন্বন্ধ স্থাপিত হয়.। 
বিশেষকে ভগবদতিরিক্ত পদার্থ বলা যায় না। বিশেষই তগ্রবৎ কৌশল 
রূপ সুদর্শন চক্র । উহাই ভগবচ্ছক্তির প্রথম বিক্রম । 

ভগবানের অচিস্তাশক্তি, বিশেষরূপ বিক্রম প্রকাশ করিয়া, ভগবদপু, 
জীঁবশরীর এতছুভয়ের অবস্থান ভাবরূপ চিন্ময় দেশ ইত্যাদি প্রকাঁশ করি- 
যনাছেন। শক্তির বিশেষ রূপ বিক্রম ব্রিবিধ। সন্ধিনী বিক্রম, সন্বিদ্ধিক্রম 
ও হুলাদিনী বিক্রম |. সন্ধিনী বিক্রম হঞ্তে সমস্ত সত্তা । শরীর সত্তা শেষ 
সত্ব কালসন্তা, সঙ্গসত্তা, উপকরণ সত্তা প্রভৃতি মুদ্রায় সত্তাই সন্ধিনী 
নির্িত। সম্ষিদিক্রম হইতে সমস্ত সম্বন্ধ ও ভাব। হুলাদিনী বিক্রম হইতে 
সমস্ত রদ। সততা ও. স্বন্ধ ভাব সকলের শেষ প্রয়োজন রন । যাহারা বিশেষ 
মানেন না অর্থাৎ নির্ব্বিশেষবাদী তাহারা! অরদিক। বিশেষই রসের জীবন! 

একটা কথ! এই সঙ্গে সঙ্গে শেষ হউক । .বৈকু্ চিন্ময়, জীব চিন্ব, 
ভগবান চিন্মায়, সম্বন্ধ চিন্ময়, তত্রস্থ কর্ন চিন্সক্, এবং ফল সমূহ চিন্ময় । কি 
বুঝা গেল? ভূতময় জগৎ যেমত ভূত দ্বারা গঠিত; চিন্ময় ধামও তদ্রপ 
চিগ্বস্তর ঘ্বার| গঠিত । চিৎ কি ?1-_ভূত বিশেষ, ভূতসুক্ষ, কি ভূত বিপর্যযস্ব ? 
তন্মধ্যে কিছুই. নয়। চিৎ ভূতাঁদর্শ। চিৎ (ুষমত পবিত্র ভূত তত্রপ ক্লুপ- 
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বিজ্ঞ। ' হঠাঁৎ ক্টলিতে গেলে চিৎকে জ্ঞানের সহিত তুলনা করা হয়া পেই 
বাঁ কিন্ূপ্ণে হইতে পারে £ আমাদের জ্ঞান ভূতমূলক, চিৎ কি সেরূপ 1 
না। যদি পবিত্র জ্ঞান আল্মা! হইতে সমাধি দ্বারা উপলব্ধ হয়, তবে চিদগর্ত 
জঞা্ত্জ আন্বাদন হইতে পারে । চিৎ বলিতে কেবলই আত্মা বুঝায় এরূপ 
নয় । শুদ্ধ আত্মার স্বন্ধূপ অর্থাৎ কলেবর চিদগঠিত। চিন্নামক একটা গঠন 
সামগ্রী অচিস্ত্য শক্তি কর্তৃক নিত্য প্রকাশিত আছে। সেই দ্রব্যে স্থান, 
শরীর ও অন্যান্য উপকরণ বৈকুগ্ে নিত্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছে । আত্মা 
বৈকুণঠস্থ তত্ব, এই জন্ত তাহার সহিত চিৎস্বরূপ জগতে আসিয়াছে। আসিয়া 
ভূত নামক ভ্রব্যকে প্রতিফলিত করিয়াছে । অতএব চিদ্বস্তটা ভূত,ভৃতকুঙ্ষ, 
ভূততম্াত্র ও ভূতবিপর্ধযয় ঘে নির্কিশেষ এ সমুদাঁয় অপেক্ষা সুপ ও উপা- 
দেয়। চিৎ ও চৈতন্য একই বস্ত। চৈতন্য শব্ধ সম্বন্ধে একটু জানিতে 
হইবে। চৈতন্ত স্বিবিধ। প্রত্যগ. চৈতন্ত ও পরাঁগ চৈতন্য । যখন" বৈষ্ণ- 
বের প্রেমাবেশ হয় সে সময় যাহা উদয় হয় তাহাই প্রত্যগ চৈতন্য অর্থাৎ 
অন্তরস্থ জ্ঞান । যে সস্ভয্ঘ পুনরায় প্রেমাবেশ ভঙ্গ হয় তখন জড় জগতে 
দৃষ্টি পড়ে এবং পরাগ. চৈতন্যের উদয় হয়। পরাগ. চৈতন্যকে চিৎ বলি না, 
কিন্তু চিদাভাঁস বলি। 
মুক্তাবস্থায় আমরা চিৎ স্বরূপ। . বদ্ধাবস্থায় আমরা চিদচি্িদাভা 
স্বরূপ। সুক্তাবস্থায় আমাদের বৈকুগ্ঠরস সেব্য। বদ্ধাবস্থায় তাহাই 
আমাদের অনুসন্ধেয্স। সেব্য রসই তদাঁকারে (কিন্ত বিকার সহকারে) 
আলোচনীয় হইয়াছে । 
সমস্ত চিদ্বস্তই শীস্ত রসম্য়। হন্ধন্ধ ভেদে. রস পঞ্চবিধ। শান্ত রসই 
প্রথম রন । ইহাতে ভগবচ্চরণে বিশ্রাম, মারিক যাতনার উপরতি, ভঞ্ঈবান 
ব্যতীত আর কিছু তাল লাগে না__এই কএকটী ভাঁব আছে। ব্রহ্ষবাদ 
রূপ শুষ্ক নির্ব্বিশেষ বাদ সমাপ্ত হইলেই তরী রসের উদয় হুয়। সনক, সনাতন 
সনন্দ। সনৎকুমার, প্রথমে নির্বিশেষবাদী ছিলেন, পরে ভগবানে প্রপত্তি 
ক্বীকার করিয়া শান্ত রসে মগ্ন হন। শাস্ত বসেও অপ্রস্কট রূপে স্থায়ী 
তাব,, বিভাঁব, অন্ভাব ও সঞ্চারী ভাব লক্ষিত হইবে। শাস্ত রসে স্থায়ী 
ভাবটা চিরকালই রতি শ্বরূপে অবস্থিতি করে। পুষ্ট রা গ্রেম শ্বরূপ 
ই মা, 
. ফীসীভাগা- জমে রস ধিহইলে রসের দ্বিতীয় অবস্থা যে দাপ্য রস রা 
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উদ্দিত হয়। ইহাতে মমতাঁকপ একটী সন্বন্ধস্থ গুঢ় ভাব আসিয়। সন্বন্ধভাঁবকে 
পুষ্ট করে। স্থায়ী ভাঁৰ ঘে রতি তিনি প্র রপে প্রেম বূপেৎপুষ্ট হন। 
তখন ভগবান জীবের একমাত্র প্রভু এবং জীব ভগবানের এক মাত্র দাস 
হইয়! পরস্পর সম্বন্ধ স্বীকার করেন। 

সখ্যই তৃতীয় রস। ইহাতে স্থাঁয়ীভাঁৰ যে রত তিনি প্রেম অবস্থা 
হুইতে উন্নত হইয়া প্রথয়তা লাভ করত রস হইয়! পড়েন। এই রসে প্রভূ 
দাসগত সন্রম দূর হয় ও বিশ্বাস বলবান হইয়! উঠে । 

চতুর্থ রস বাৎসল্য | ইহাতে রতি, প্রেম, প্রণয় অতিক্রম করিঝ্বা স্নেহতা, 
প্রাপ্ত হয়। ইহাতে বিশ্বা সমৃদ্ধ হইয়া! বল হুইয়! পড়ে । 

মধুর রসই পঞ্চম রস ইহাঁতে স্থায়ী ভাব যে রতি তিনি প্রেম, 
প্রণয়, স্নেহ অবস্থা অতিক্রম করিয়া, মান, ভাব, রাগ, মহাভাব পর্যযস্ত 
উন্নত হন। ইহাতে বল এতদুর বৃদ্ধি হয়, যে পরস্পর এক চিত্ত এক প্রাণ 
হইয়] পড়ে । 

এই পঞ্চধিক রসই বৈকুষ্ঠে আছে । ৈকুষ্ঠের রেহিঃপ্রকোষ্ঠ রর | 
অস্তঃপুর মাঁধূর্ঘঘময় | শ্বর্ধ্যময় অংশে ভগবান নারায়ণ চন্দ্র। মাধুর্যময় 
প্রকোন্ঠে ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র। মাধু্য্যময় প্রকোষ্ঠ দ্বিভাগে বিভক্ত 
অর্থাৎ গোলোক ও বুন্দাবন। 

শীস্ত, দাঁসা, এই ছুইটী বদ পশব্যময় প্রকোষ্ঠে সর্ব! মূর্তিমাঁন। 
' ষখা, বাৎসল্য ও মধুর রস মানুর্ধ্যময় প্রকোষ্ঠে নিত্য বিরাজমান । 
যে জীবের যে রসে প্রবৃত্তি তাহার তাহাতেই বিশ্রাম ও আনন্দ। 

নবম প্রভা ফসাপ্ত। 


(আসে সিসির 


দশম প্রভা ।- 
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স্ার়ীভাব, বিভাঁব, অন্কুভাব ও 'সঞ্চারীভাব--এই ভাব চে 
যোজনা না হইলে রসের উদয়" হয় নখু। 
আদৌ স্থায়ী ভাবের বিচার করা বর্তক্যু। রসৌদ্দীপন কার্ষের যে 
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ভাব মুখা রূপেংকাধ্য করে তাহাকে স্থায়ী ভাব বলি। রতিই স্থায়ী ভাব, 
যেহেতু বৰতিই স্বাদ্যত্ব লাভ করিলে রস হয়। বিভাব, অন্কুভাঁব ও সঞ্চারী 
ভাব, ইহারা সাহাধ্য করিয়া রৃতিকে রস করিয়! তুলে। বিভাৰ, অনুভাঁব 
ও সথপরী ভাঁব-_-উহারা কখনই স্বয়ং রস হয় না। রসোদ্দীপনের কারণই 
বিতাঁৰ । রসোদ্দীপন্পোর কার্ধযই অন্ুভাৰ । রসোদ্দীপনের সহকারী 
সঞ্চারী ভাব। অতএব বর্বতিই রদমুল, বিভাঁব রসহেতু, অন্ুভাঁব রস 
কার্য এবং সঞ্চারী ভাব রসের সহকারী। শাস্ত/ দান্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও 
মধুর-_-এই পঞ্চবিধ রসের সকল প্রকার রসেই এই কএকটী অবস্থার 
ধক্য আছে। 

রতি কি? উত্তর, স্থায়ী ভাব। কিছুই বুঝা গেল না! লিগ্না ও 
উল্লাসময়ী আন্গকৃপ্যাত্মিক! জ্ঞপ্তির নাম রতি। আত্মার প্রথম ক্রিয়াই 
রৃতি। আত্মা জ্ঞানময়, অতএব জ্ঞপ্তিই তাহার কার্ধ্য। জ্ঞপ্তি "দ্বিবিধ, 
চিন্তাময়ী জ্ঞপ্তি ও রূসময়ী জ্ঞপ্তি। চিন্তাময়ী জ্ঞপ্তি পুষ্ট হইলে জ্ঞানাঙ্গের 
সমুদয় ব্যাপার উদ্ভৃত্হয়। রসময়ী জ্ঞপ্তির ব্যক্তি হইলে রতি হয়। 
রতির লক্ষণ এই যে উহা অন্গকুল্যাত্বিকাঁ, অর্থাৎ ইঞ্টসাধিনী ভাবময়ী,_ 
উল্লাসমস্ী অর্থাৎ ইষ্ট সম্বন্ধে আগ্রহময়ী,_লিগ্পীময়ী অর্থাৎ ইষ্ট বাঁসনাময়ী । 
রসের প্রতি আম্মার চেষ্টার প্রথম অস্কুরকে রতি বলাযায়। কেহ কেহ 
রুচিকে তচ্েষ্টার অস্কুর বলেন, তাহাতে যাথার্ঘ্যের চরিতার্থতা হয় না, 


কেন না আত্মার জ্ঞানচেষ্টা ও রসচেষ্টা এতছুভয় চেষ্টার অন্কুরকে রুচি 


বলা যায় । শুদ্ধ রূসচেষ্টার অস্কুরের নাঁম রতি। শুদ্ধ জ্ঞানচেষ্টার অস্কুরের 
নাম বেদনা। অন্যান্য ভাঁবগুলিরতিকে আশ্রয় করিয়া রসোদ্দীপন 
কার্যে অবস্থিতি করিতে পারে বলিয়া রতির নাম স্থায়ীভাব। ল্লৈকুঠঠ 
রসে আত্মরতিই স্থাক্ী ভাঁব। স্বর্গীয় রসে চিত্তরতিই স্থায়ীভাব। সাঁমান্ 
আলঙ্কারিকেরা রতিকে তজ্জন্তই চিত্তোল্লাসময়ী বলিয়াছেন। পার্থিব 
রসে ইন্দ্রিয়োল্লাসময়ী রতিকে স্থায়ী ভাব বলিতে পারা যাঁয়। 

শান্ত দাশ্তাদি পঞ্চ সম্বন্ধের কোন সম্বন্ধ ভাবসংলগ্ন হইব! মাত্র গুপ্ত 
ক্লতির ব্যক্তি হয় ক্রমশঃ দীপ্ত হইয়া প্রেম, স্নেহ, প্রণয়, মাঁন,রতি, রাগ, অন্ধু- 
রাগ, মহাভাঁব হইয়া? উঠে। বরতির'পুষ্টির সহিত উদ্দিষ্ট রসের পুষ্টি হয়। 
" বিভাব ছুই প্রকার-_আলম্বন ও উদ্দীপন আলম্বন পুনরায় ছই প্রকারে 
বিভক্ত হইয়াছ্ে-_আশ্রয় ও বিষয়। যাহাঁতে রতি, আছে তাহাকে আশ্রয় 
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বলি। যাহাঁর প্রতি রতির চেষ্টা তাহাকে বিষয় বলি। মূল তত্ব এক হইলেও 
উদাহরণ স্থলে ভিন্ন ভিন্ন রসে কিছু কিছু ভিন্নতা আছে। প্শ্বরধঃগত 
রসে নারায়ণের উদাহরণ  মাধূর্্যগত রসে শ্রীকষ্কই উদাহত হন। 
আমরা শৃঙ্গাররস অব পূর্বক উদাহরণ দিব। কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ ভক্ত 
 ইঙ্ারা আলম্বন। ভক্তের প্রতি কৃষ্ণের যে রঙ্তিতাহাঁর আশ্রয় কৃষ্ণ ও 
বিষয় ভক্ত। কলফচের প্রতি তক্তের যে:রতি তাহার বিষয় কৃষ্ণ ও 
আশ্রয় ভক্ত। 
আশ্রয় ও বিষয়ের যে সমস্ত গুণগণ আছে তাহাই উদ্দীপন । বিষয়ের 
যে গুণে রতি আকুইঈ হয় তাহাই উদ্দীপন । শ্রীরুষ্ণচন্ত্রের মাঁধুর্যযগর্ত গুণ 
গণ অনন্ত ও অপার। জীবাত্ম সেই গুণগণে মোহিত হইয়া থাকে। 
জীবরতির উদ্দীপন সেই সমস্ত গুণকে বলিতে হইবে | কৃষ্চচজ্জর ও 
ভক্তজীবের আন্ুরক্তি প্রভৃতি গুণগণে আকৃষ্ট হন। সেই সমস্ত 
গুণই কৃষ্চরৃতির উদ্দীপন । রতির বাক্কিকারী বন্ধভাব বিভাঁবের অঙ্গগত । 
শৃঙ্গার রসে কৃষ্ণ পুরুষ,__-সকল ভক্ই স্ত্রী। কৃষ্ণ পতি এবং ভক্ত সমুহ 
তদদীয় পতীগণ। স্বকীয় পাঁরকীয় স্ষন্ধে উহাতে যে একটী গৃঢ় তত্ব 
আছে তাহা! গুড়ভাবে শিক্ষাণ্ডুরুর শ্রীচরণে শিক্ষা করিতে হয়। এন্ধপ 
সভায় আমি তাহ! ব্যক্ত করিলে অনধিকাঁরীর পক্ষে বিশেষ অমঙ্গল হইতে 
' পারে। উচ্চস্থিত সত্য, সৃমৃহ উচ্চপদস্থ না হইলে লত্য হয় না। যেমত 
সমস্ত বিজ্ঞানশান্্ে ক্রমশঃ উচ্চজ্ঞানের উদয় হয়, তন্রপ তক্তিশীস্ত্রেও 
উতারিকাররর গুড় তত্বের প্রাস্ত্ি হুইয়া থাকে। যিনি শান্তভক্ত তিনি 
পরয়েশ্বরকে সখা বলিতে কম্পিত হন। যিনি বাঁৎসল্য ভক্ত তিনি ত্ীহাকে 
পতি বলিতে কুঠিত হন। যিনি স্বকীয় কাঁস্ততাবের সেবক তিনি মাঁনাঁ- 
দিগত বাম্যভাঁব বিস্তার করিতে. নিতাস্ত অপাঁরক। ভক্তের অধিকার 
ক্রমে কৃষ্ণ যে কতদুর অধীনত ভাব স্বীকার করেন তাহ শ্রীজয়দেবাদি 
পরম রসিকগণই অবগত আছেন। আপনারাও রসিক ভক্ত, অতএব আমি 
সে বিষয় আর অধিক বলিব না। রসতন্বের মূলকথ। ব্যতীত সুস্ষা সুক্ষ 
উদাহরণে আমি প্রবেশ করিব না। আমি বিভাব সম্বন্ধে এই পর্যযত্ত ব্যক্ত ' 
করিব যে কৃষ্ণ পতি এবং উপপতি ভাবে আলম্বন হন, এবং ভক্ত গ্বকীর) . 
পারকীযা ও সাধারণী ভাবে ব্রিবিধ। শ্রীন্রীউজ্জলনীর্পর্মণি গ্রন্থে দে 
সমমুদায় তত বিশেষ রূপে জ্ঞাত হইবেন । ূ 
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অন্ভাঁব আঁদো ছুই প্রকার অর্থাৎ আঙ্গিক ও সাত্বিক। কেহ কেহ 
সাত্বিক জ্মজুভাবাকে স্বাধীন ক্মঙ্গ বলিয়া বর্ন কবেন। ফলতঃ .তত্ব 
একই প্রকার । 
যী আঙ্গিক অন্ুভাঁব ত্রিবিধ 
১৭ অলঙ্কার । 6 ২। উদ্ভান্বর *-৩। বাঁচিক। 
অলঙ্কার ভ্রিবিধ অর্থাৎ ১। অঙ্গজ; ২। অযত্বজ, ৩। ম্বভাঁবজ । 
অঙ্গজ অন্ুভাঁব তিন প্রকাব, £-- 


১। ভাব। ২। হাব। ৩। হেলা। 
অযত্বজ অনুভাব সপ্ত প্রকার্‌, . 
১। শোঁভ17 ২। কাস্তি। ৩। দীপ্তি। 
৪ । মাধুর্য । ৫ | প্রগল ভতা। ৬। ওুদার্ঘ্য 
৭1 ধৈর্য্য | 
স্বভাঁবজ অন্ুভাব দশ প্রকাব, ₹_ 
১। লীলা । ৬ ২। বিলাস। ৩। বিচ্ছিত্তি। 
৪। ঘিভ্রম । ৫। বিলকিঞ্চিত। ৬। মোট্রািত। 
৭। কুট্টমিত। ৮। বি3ব্বোক। ৯। ললিত । 
১০। বিকৃত । 


এই কয় প্রকার আলঙ্কাবিক অন্ুভাঁব দর্শিভ হইল। উদ্ভাস্বব " 
পঞ্চপ্রকার, ৫ 


১। বেশ ভূষাঁব শৈথিল্য | ২। গাত্র মোটন। 
৩। জ্স্তা। ৪ | স্র্টিণির ফুল্লত্ব। ৫ | নিশ্বাস প্রশ্বাস। 
বাঁচিক অন্থভাব দ্বাদশ প্রকার, হা 

১। আলাপ। ২। বিলাপ। ৩। স্ংলাপ। 

৪1 প্রলাঁপ। ৫1 অনুলাপ। ৬। উপলাপ। 

৭। সন্দেশে। ৮। অতিদেশ। ৯। অপদেশ। 
১০। উপদেশ । ১৯। নির্দেশ। ১২। ব্যপদেশ। 
এই ।সমব্ত স্পাজিক অনুভাব কথিত হুইল। পাত্থিক অন্ুভাঁব 

অটিবিখ । 
১।! ক্স । ২। ম্বেদ। ৩। রোমাঞ্চ |, 


৪। স্মরভঙ | «৫ বেপথু ৬। বৈবর্থ। 


৭) 'অঙা। ৮। প্রলয় । ূ 
অঙ্গ ও সত্বেতে যে স্ন্দ ভেদ 'আছে তাহ! বিচার করিয়া দা খুঝিলে 
পূর্বোক্ত বিভাগটীকে কখনই' ভাল যোধ হইবে না। সমস্ত অঙ্গের 
অধিষ্ঠাত। চিত্ত চিত্তের খিক্কতিকে সত্ব বলি 1 তাহাতে যে পক 
ভাবের উদয় হয় স্তীহী অঙ্গে ব্যাপ্ত হইলেও তীজন্মস্থান বিচার পূর্বক 
এ সকল ভাঁবকে সাত্বিক বিকার বলা যাঁয়। পরস্ত আঙ্গিক ভাব সকল 
প্রতি অঙ্গে উদিত হইয়া দীপ্ত হয়। সাত্বিক বিকার সকল সত্বে উদদিত 
হয। আঙ্গিক বিকাব সকল অঙ্গগত ভাবে ৪ হয়। বিভাগটী অতান্ত 
সুক্ষ, বুবিতে কাল বিলম্ব হয । | ৃ 
বস সম্বন্ধে স্বায়ীভাব ও বিভাব যেমত ছুইটা প্রধান পর্ব,তব্রপ অস্ুভাঁবকে 
ও একটু প্রধান পর্র্ষ বলিয়া বুঝিতে হইবে। যেমত অনুভাৰ একটা পর্ব 
তন্দ্াপ সঞ্চারী ভাঁবগুলিও একটী পর্ব । তাহারা তেত্রিশটী £-- 


১। নিব্বেদ। ২। বিষাদ । ৩। দৈন্য। 

৪। গ্লানি। ৫। শ্রম। ৬। মদ। 

৭। গর্ব । ৮। শঙ্কা। *। আবেগ। 
১০। উন্মাদ । ১১। অপন্মাব ৷ ১২। ব্যাধি। 
১৩। মোহ । ১৪। মুৃতি। ১৫। আলল্য। 
১৬। জাড্য। ১৭। ব্রীড়া। ১৮। অবহিখ। 
১৯। স্মৃতি । ২০। বিতর্ক । ২১। চিন্তা । 
২২। মতি । ২৩। ধৃতি । ২৪। হর্ষ। 
২৫। ওংস্থক্য | ২৬। গগ্রাঠি। ২৭। আঁমর্ষ। 
' ২৮। অস্গয়া। ২৯। চাপল । ৩০। নিদ্রা। 
৩১। স্বৃপ্তি। ৩২। প্রবোধ। ৩৩। দশা। 


এই সঞ্চারী ভাব গুলিকে ব্যভিচারী ভাঁবও বল যায়। স্থায়ী 
ভাব যে রতি তাহাকে তব সকল ভাবে পুষ্ট করে। স্থায়ীভাবকে সমুদ্রের 
সহিত তুলন1! করিলে সঞ্চারী ভাবগুলিকে উর্মির সহিত তুলনা কর! 
যায়। উর্দি সকল যে রূপ সময়ে সমরে বেগে উঠিয়া পরে সমুদ্রকে স্ফীত 
করে, তদ্্রপ সঞ্চারীভাব সকল রস সাধকের রতি সমুদ্রে উন্মজ্জন -ও 
নিমজ্জন ক্রমে রদকে স্বীত করিয়া থাকে। ইহারা কিশষরূপে স্থাী 
ভাবের প্রতি ধাবিত হওয়ীয় 'ইহাদিগকে ব্ঁভিচারীভাঁধ বলিয়া খার্কে। 


(৬৮) 

সঞ্চারা' ভা সকল চিত্তস্থ ভাঁৰ রিশ্পেষ। চিত্তে য়ে তেব্রিশটী ভাঁব 
্বভাব্তঃ উদিত হইয়া থাকে, সেই কল ভাবই শৃঙ্গার রসে গ্রীক 
সন্ধে উদ্নিভ হইলেই শুক্ধার রসের সধশারী ভাব হয়। এ্রভাব সকল 
বিপুত্ীত ত্তাবাপক্ন। সকল ভাঁবই এক সময়ে কার্ধ্য ক্যুর এরূপ নয়। 
যখন যে প্রকার রসকার্ধ্য হইতেছে তদনুযায়ী সঞ্চারী' ভাবের উদয় হয়। 
কখন নির্ধেদ কখন বা ম। কখন আলস্ত কখন বা প্রবোধ। কখন 
বিষাদ কখন বাহর্য। কখন মোহ কণ্ধন বা মতি ।' এই প্রকার সঞ্চারী 
ভাবের উদয় ন! হইলে রতি কিনপে পুষ্ট হইবে । 

এখন বুঝিয়! দেখুন স্থায়ীভাব ন্ধপ রঙিই নায়ক স্বরূপ। সম্বন্ধ! 
ত্বক বিভাবই তাহার দিংহাঁষন। কার্ধ্যরূপ অন্ুন্াবই তাহার বিক্রম । 
সঞ্চারী' ভাব সকলই তাহার সৈশ্ত। রদের যে পঞ্চ প্রকার ভেদ তাহা 
কেবল সম্বন্ধ ভেদক্রমে স্ফুট হয়। রতিই রসতত্বের অবিভাজ্য মূল স্বরূপ। 
রতি একা থাকিলেই রৃতি। সম্বন্ধ যৌজিত হইলেই প্রেম। বুতি সন্বন্ধাশ্রয় * 
প্রাপ্ত হইবার সময় যেঃপ্রকার ধ্বিভাবকে লাভ করে, তদ্রপ সম্বন্ধ যৌগে 
তদন্ুযায়ী রদাশ্রিত প্রেষরূপে পর্যবপিত হইতে থাকে। সেই রসের 
যত উন্নতি হয় ততই সাধক অন্য রম হইতে দূরে পড়িতে থাকেন। যে 
রসে যাহার উন্নতি সেই ব্রনই তাহার পক্ষে শ্রেয়; ও শ্রেষ্ঠ। ইহাই 
রসে তত্বের স্বক্ধপ বিচার। তটস্থ বিচারে শান্ত হইতে দাস্য শ্রেষ্ঠ, দাস্য 
হইতে সখ্য শ্রেষ্ঠ, সধ্য হইতে বাৎসল্য শ্রেষ্ঠ এবং বাৎসল্য রস হইতে 
মধুর রস শ্রেষ্ঠ, তটস্থ বিচারে এইরূপ তারতম্য দেখা যায়। শীস্ত রসে 
রতি একা! অবস্থিতি করে। তাহা্ডত বিতাব, অন্ুভাব ও সঞ্চারী ভাব, 
অপ্রস্কট। সে স্থলে মাধক মায় পরিত্যাগ পূর্বক ত্রন্মগত হইয়া ির্ধিেষ 
প্রায় অন জবড়ের ন্যায় লক্ষিত হন। ইহা যদিও মুক্তি বিশেষ বটে, 
কিস্ত মুক্তির ফল নয়। অলক্ষিত রতি আকাশ কুন্মের ন্যায় অকর্ম্ণ্য। 
উচ্চতর সাধকের পক্ষে তাহ! অকিঞ্চিংকর। ব্রন্ম সাধকের তাহার যতই 
প্রশ্বংস। করুন না কেন বৈষ্ণবগণ এ অবস্থাকে গর্ভস্থ বলিয়া জানেন । . 

বিড়াব মংযোজিত হইর! মাত্রেই দাস্য রসের উদয় হইবে। দাস্যই 
ছুই প্রিকার অর্থাৎ সিদ্ধ দান্ত ও উন্নতিগর্ভ দাদ্য। সিদ্ধ দাদা, দাস্য রসই 
অবধি । উন্নতিগন্ দাঁসো, লথ্য বাৎসল্য ও মধুর রসের অঙ্কুর আছে। 

স্ধ্যও তুন্বগ, দ্বিব্ধিএ সিদ্ধ সুগা ও উন্নতিগর্ভ সখ্য £ সিদ্ধ,গৃখ্যে রৃতি,, 


( ৬৯ ) 


প্রেম ও প্রণয় অচলরূপে লক্ষিত হয়।* উন্নতিগর্ভ সথ্যে ঝুঁৎসল্য বা 
কাস্তভাবের অঙ্কুর আছে। 

বাৎসল্য সর্বত্রই সিদ্ধ। বাৎসল্য রসাস্তরে পর্যবদিত হয় না। সথ্য 
পুষ্ট হইলে হয় বাৎসল্য নয় মধুর রস হইবে । বাৎসল্য এক প্রকার, চরম 
হইলেও মধুর রসাপেক্ষা ন্যন। মধুর রসে প্রণস্ু মান, স্সেহ ইত্যাদির 
ইয়ত্তা নাই। উহার! সম্পূর্ণ স্বাধীন । 

হে বৈষব মহোদয়গণ! রসতত্ব আমি সংক্ষেপে বলিলাম | কেবল বাক্য 
বিবৃতির দ্বারা এ সম্বন্ধে অধিক বলা যায় না। রস আস্বাদনের বিষয় । 
রসকে কেহ শ্রবণ করিয়! জানিতে পার না। আপনারা যে কালে 
ধঁ পবিত্র রসের আম্বাদন করেন, তখন যে সকল অনুভূতির উদয় হয়, তাহ 
আপনার! জানেন, কখনই বাক্য দ্বারা তাহা ব্যক্ত করিতে পারেন না। যদি 
আমাঁদের মধ্যে কেহ রসতত্বের আস্বাদন ন! করিয়া থাকেন, তাহার 
কর্তব্য এই যে উপযুক্ত গুরুদেবেয় আশ্রয় লইয়। রহস্যে রসের আম্বাদন 
করত তত্বত্বের অনুভব করেন | অমি আর ,অধিক বলিতে পারি না 
বৈষ্ণব চরণে অশেষ প্রণতিপুর্বক আমি বিরাম গ্রহণ করিলাম । 

বৈষ্ণবগণ পণ্ডিত বাবাজীর অমৃতমর বাক্যে প্রীত হইয়া, সাধু সাধু ধ্বনি 
করত নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন । 

, আনন্দ বাবু ও নরেন বাবু বাঁবাঁজী মহাঁশয্বের বক্তৃতা শ্রবণ করত নিতাস্ত 
রস পিপাস্থ হইয়া রস শিক্ষা প্রাপ্তির জন্ত যোগী বাবাঁজীর চরণাশ্রয় 
করিলেন । তাহারা শ্রীগুরুচরণ হইতে যাহ! লাভ করিলেন,তাহ! অত্যন্ত রহস্য 
বলিয়া আর প্রকাশিত হইবে না। গল্লিক মহাশয়ের প্রান্তন ফলক্রমে 
যোগী শান্ত্রেই বিশেষ ক্ষমতা জন্মিল । কিন্ত বস তত্ব কিছুই বুঝিতে 
পাঁরিলেন না। 

দশম প্রভা সমাপ্ত । 


আজমের 


প্রেমপ্রদীপ সম্পূর্ণ ী 


সমাবেদন | 


২২সপস্পস্প টি পাপ 


অনেকদিন হইতে পরম পাবন শ্রীশ্রীরঞ্চচৈতন্য চন্দ্রের চরণাশ্রয় 
করিয়া আমি পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে বহুবিধ যত্ব করিতেছি । বিরল 
ডক্তিগ্রস্থ সমূহ সংগ্রহ করিয়া প্রচার করিবার মানসে পরী ্রীচৈতন্ত যন্ত্র” 


সংস্থাপন করত এক এক করিয়! গ্রন্থগুলি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিঃ 
এ সকল কার্য্য অত্যন্ত গুরুতর এবং .অর্থ সাপেক্ষ । রাজ সেবা করিয়! 
যেকিছু অর্থও সময় প্রাপ্ত হই তাহা এই কার্ধ্যে ব্যয় করিতেছি, পরস্ত 
ইহাতে ষথেষ্ট কার্য হয় না। শ্রীভ্রীমহাপ্রভূর চরণাশ্রিত রাজামহারাজ 
গণ ও ধনবনি ভদ্র সমূহ এ বিষয়ে বিশেষ মনযোগ না করিলে গ্রন্থ প্রচার 
কাধ্য অধিকদিন চলিবেনা। এবধপ উত্তম কায বন্ধ হইয়া গেলে সহৃদয় 
বৈষ্ণব জগতের অত্যন্ত ছঃথের বিষয় হইবে সন্দেহনাই। অতএব আমি 
সমস্ত অবস্থা তাহাদিগের নিকট অবগত করাইয়! প্রার্থনা করিতেছি যে, 
তাহার! বিশেষ রূপে উদ্দোগি হইয়া আমাকে সাহায্য করুন। শ্রীন্রীগৌড়ীয় 
বৈষ্ণব মতের প্রধান স্তস্ত স্বরূপ ব্রহ্ম সুত্রের শ্রীমদেগাবিন্দ ভাষ্য; বলদেব 
বিদ্যাভৃষণ কৃত সহত্র নাম ভাষ্য, গীত! ভাষ্য ও দশোপনিষৎ ভাষ্য প্রচার 
“না করিতে পারিলে বৈষ্ণব ধর্মের সম্যক বলপ্রকাশ হয় না। যদিউপযুক্ত 
সাহায্য পাই তাহ। হইলে গ্রস্থ গুলি প্রকাশ করিতে পারিব। যে মহোদয় 
যতটুকু সাহায্য করিবেন তিনি ততটুক্ধ শ্র্রীকঞ্জ চৈতন্টের প্রিয় কার্য 
করিষু! আত্ম প্রসাদ লাভ করিবেন। 
শ্রীপ্রীগৌরাক্গ দাঁসানুসাদ- 


শ্ীকেদার নাথ দত্ত। 


বিজ্ঞাপন | 
ইযুত বাবু কেদাব নাথ দত্ত প্রণীত) 

উকুফস, হিতা--(সনাতন ভগবত্তন্ধব বোধিনী সংস্কৃত উমাকষালা 
গ্রন্থ )মুলা! ১২ ডাক ম্লাগুল ৭ 
. » রপীচৈতন্যশিক্ষাৃত-_(বীতি, ধর্ম, জানি,  রাগা, সি, 
ভক্ষি ও প্রীতি সন্বীর মহাপ্রভুর উপদেশ সংগ্রহ ) মূল্য ৪৯ ডাঃ মা /* 

বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত মাঁলা_-( প্রথম গুটী ) মূল্য ১০ ডাঃ মাং ৩৯ 

কল্যাণকল্পতরুূ-_! উপদেশ, প্রীর্থনা ও কীর্তন পূর্ণ পদ্য গ্রন্থ) 
মুল্য ।* ডা মাঃ ৩৬ 

পরপ্রীমন্তগবদ্গীতী-__শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবন্তি কৃতাটাকা, মূল ও 
শ্রীধুত বাবু কেদারনাথ দত কৃত বঙ্গান্থবাদ ) ৩২ শে আধাড় পর্যাস্ত মুল্য 
১২ টাকা ডাঃ মাঃ ০০ ১লা শ্রাবধ হইতে ১৭ ভীঃ মাঃ ৭৯ 

শ্ীপ্ীচৈতন্য চরিতাম্বত _ (নূতন অক্ষর, উত্তম কাগজ, কঠিন 
পদ্মারের ও ক্লোকের গদ্য স্পষ্টার্থ ও শ্রীবিশ্বনাখ চক্রবর্তি কহ টীকা সহ) 
মুলা ২২ ভাঃ মাঃ ॥* ১লা শ্রাবণ হইভে ৩২ ভাঃ মাঃ 0০ 

সজ্জনতোষণী-_(মাসিক বৈষ্ণব পত্রিকা ) বাধিক মূল্য ১২ টাকা 
ডাকমাগুল লাঁগেন। । 

বিদ্যালয়েহিনা, ধর শিক্ষার উপযোগী কোন গ্রন্থ নাই। প্রথম পাঠ, 
ব্বিভীয় পাঠ,তৃতীয় পাঠচকুর্ণাঠ ধর্মশিক্ষা! অতি শীর্র প্রকাশিত হইবে ।' 
সাধারণ হিন্দ, সন্তান দিগের শৈশব হইতে বৈদিক ধর্ম্েমতি উৎপত্তি 
করাও গ্রন্থের তাৎপর্য । বিদপলরের শ্রেণী বিচারে এ গ্রন্থ কয়েক 
ভাগে বিভক্ত হইবে। বর্ণ পরিচয়ার্দি গ্রন্থের হিসাবে মৃল্য স্থির হইবে। 
হিন্দ, মহোদয় গণের অধীনে যে *সকল ইংরাজী ও বঙ্গবিদ্যালয় আছে * 
সেই সক বদ্যালষে  গ্র্প্রচলিত করিবার জর সাধারখে ঘন্ধ করুন। 

উ সমস্ত গ্রন্থ ১৮১ নং যাণিকতনা ইউ, বাম বাগান, কলিরাত|. 
নৈফাব ডিপজিটারীতে ম্যানেজার শ্রীযুক্ত আগুতোব মল্লিকের নিকট 
পাইবেন । খাঁছার! ডাকে পহিতে, ইচ্ছা করেন. ০০০৪০ 
মাগুল 9 মূল্য তাহার কাছে পাঠাইবেন 1 


শ্রীরাধিকা প্রসাদ খত 


